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অধ্যাপক শ্রীবৃন্ধাবনচন্তু ভট্টাচার্ধ্য ক্খিত সারনাথের ইতিহাস প্রকাশিত 
হইল। ইছাতে বৌদ্ধগণের চাঁঞ্টী মহাতীর্ঘের অন্তত্তম তীর্থের আমূল বৃত্াস্ত 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কপিলবাস্ত, বুদ্ধগ্া' এবং কৃষীনগর বৌদ্ধ-ইতিহাসে নানা- 
তাৰে প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছে। সারনাথ প্রসিদ্ধিতে এই তিনের অপেক্ষা 
কোন অংশেই নান নহে। পাপি গ্রস্থে সারনাথ মিগদার, মিগদাব বা ইপিপতন 
নামে অভিছিত হইয়া থাকে । এইখানেই বুদ্ধদেব সর্ব প্রথমে ধর্মচক্র-প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন। এই মৃগদাবে (10697 08) বপিয়াই তিনি পাচজন বরাঙ্গণ 
শিষ্ের সম্মুখে অমৃতের (11700965110 ) দ্বার উদঘাটন করিয়াছিলেন। দুঃখ, 
দুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখের ধ্বংস ও ছুঃংখ-ধ্বংসের উপায় এই চারিটী মভাসত্যের 
বথার্ণ ব্যাঁপা। প্রদান করিয়া তিনি জগতের লোকের মধ্যে সম্ক্‌ সন্ধোণি গ্রচার 
করিঘাছিলেন। মহারাজ অশোকের 'অন্ুশাসন-স্তস্ত, নররপতি কনিফকের সময়ের 
বোধিসন্ব-মৃঠি এবং গুপ্বরাজগণের সময়ের ধর্ম্চত্র প্রবর্তননিরত শাক্যমুনির 
বিশ্বজনীন ভাববাঞ্জক প্রতিমা এখন৪ ভগ্রাবশেষরূপে বর্তমান থাকিয়া 
সারমাথের প্রাচীন মাহাত্মা বিঘোধিত করিতেছে । বোদ্ধ তান্ত্রিকযুগেও 
সারনাথের গৌরব বিলুপ্ত হয় নাই। সেই সময়ের আর্ধ্যতট্ারিক! তারাদেৰী, 
মাক্ধাচী প্রভৃতিয় প্রতিক্কতি সমুহ সারনাথের বিচিত্র চিত্রশাল পরিশোতিত 
করিতেছে। 

এই সারনাথে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের সময়ের ব্রাহ্ধীলিপি, খৃষটীয 
৪র্থ বা ৫ম শ্রতাধীর গুপ্তপিপি, এমন কি ধৃ্টীয় ১১শ শতাব্ধীর দেবনাগর 
লিপি ও বঙ্গলিপি এখনও স্পঃতাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । সারনাথের দ্থৃবিশাল 
প্রান্তরে এখনও যে সকল ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে তাহ! পর্যবেক্ষণ করিলে 
আমরা বুঝিতে পারি যে, খ্ৃষ্ট পুর্ব ৬০* শত অন্ধ হইতে থৃষ্ট পরবর্তী দ্বাদশ 
শতানবী পর্য্যন্ত প্রায় ছুই সহত্র বৎসর কাল মৃগদাৰ ভারতীয় সত্যতার পর- 
যাপকদণ্ডরূপে বিভ্ভমান ছিল । 
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বাবাণসী ক্ষেত্র বৈদিক সত্যতার স্বপ্রাচীন কেব্্রতুমি। তাহার পার্থেই 
বৈদিক সাতার আবির্ভাব ভওয়ায় উন্লয় প্রকার সতাতার পরম্পর প্রতি-: 
যোগিতা বৃদ্ধপ্রাপ্ত চইয়াছল। হীচারা অহাষান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের দার্শনিক 
গ্রন্থসমূহ পাঠ বররন কাহার! স্পট£ দেখিতে পাইয়াছেন যে, উতর সম্গ্ 
দায়ের পরম্পর সংঘার্য ₹হ অন্ন কাতার আবির সাধিত হষ্য়াছে। 
উদ্দবোভকধ, কুমারিল শট, শঙ্কদঠারা, উদয়নাচার্ধ্য এবং জয়ন্ত ভত্টের গ্রন্থ 
পড়ি কেও যেন হলে না! করেন যে াঠাণই কেবল বৌদ্ধগ্ণকে নিুরভাবে 
আরুমণ জরিয়াছিলেন পরন্থ মাঁধানিক হুর, ক্কাবতার শর, অভিসময়াণস্কার 
কু প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিনে দধিভে গাওয়া বায় যে বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণই 
সর্বণথমে ব্রাহ্মণাদশনের মত থণ্ডন করিবার এষ্টা করাছিলেন। উভয় 
সম্প্রণায়ের বিগোধিতায় গত হাজার বংসর মধ্যে ভারতে ষে উপাদেয় দার্শনিক- 
তত্ব গ্রকাঁশত হ্হয়াছে তাহা এখনও পৃাথবীর সর্বত্র সাদরে আলোচ্তি 
হুইতেছে। 

বর্তমান গ্রন্থে অধ্যাপক বুন্দাবনচন্ত্র সারনাথের একটা ধারাবাহিক ইতিহাদ 
গ্রদান করিয়াছেন। তিনি পাণিগ্রন্থ, উৎকাণ লিপি প্রতির তন্-তন্ন অনুসন্ধান 
করিয়া বিপুল পরিশ্রন ও অধ্যবসায় সহকারে ইহা রচনা করিয়াছেন। কিরূপে 
সারনাথের ধ্বংস হইল তাহারও বিশদ 1ববরণ এই গ্রন্থে প্রান্ত হওয়া যায়। 
আমাদের সদাশয় বুটাশ গতর্ণমেপ্ট উহার ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করিবার জন্য যে 
ুবুছৎ চিত্রশাল! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহারও সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থথানি বিষয়গৌরবে, 'বচার নিপুণতাঃ ও ভাষার মাধুর্য 
অতি উপাদেয় হইয়াছে । ইহার সর্বত্র সমাদর একাস্ত গ্রার্থনীয়। 


সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, 
| শ্রীসতীশচন্্র বি্াতৃষণ 


২৩ আগষ্ট, ১৯১৮। 


গ্রপ্ককারের বিনীত নিবেদন। 


কিঞ্দিধিক ছয়বৎসর কাল বারাণসাতে অধায়নকাগে শ্বিথ্যাঙ ডাঃ ভিনিস, 
অধ্যাপক নম্মান্, অধাপক টার্ণার ও অধ্যাপক মালভ্যাণীর নিকট প্রত্ততন্ 
সম্বন্ধে বং্কঞ্চিং উপদেশ লাত করি । তাহাদিগের নিকট যে সকল তত্ব 
(1711, ) শিখিয়াছিলাম তাহ বাবহারিক ভাবে (10750002117 ) শিক্ষা 
করিবার জন্য মাঝে মাঝে সারনাথে গমন করিতাম। তখন সারনাথ সম্বন্ধে বাং 
সরিক রির্পোট ব্যতীত আর কিছুই বাঠিব হয় নাই। সেই সময়ে সারনাথ সম্বন্ধে 
কিছু সামান্ত চষ্চা করিয়! মাঝে মাঝে ভারতী, আধ্যাবর্ত, 11/1187) 41)0াথুাঞাতয, 
মানসী প্রভৃতিতে কিছু কিছু লিখিভাম। এই সব নগণ্য প্রবন্ধ পড়িয়! পৃজাপাদ 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্ী মহাশয়, পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয, শ্ন্ধাম্পদ 
শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থু ও শ্রদ্ধাম্পন শ্রীঘুক্ত যছুনাথ সরকার এবং অগ্রজ প্রতিষ 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান 
করিতেন। তৎপর পৃজায় ও অন্ান্ত ছুটাতে যে নকল স্থপগডিত ব্ক্কি বারাণ- 
সীতে আসিতেন, তাহার! প্রায় আমাকে সারনাথ দেখাইতে লইয়া যাইতেন। 
কিছুদিন পূর্বে ভক্তিভাজন স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও ডাঃ স্তাড- 
লারও এই ভাবে আমাকে সারনাথে লইয়! গিয়াছিলেন এবং উ'সাহ প্রদান 
করিয়াছিলেন । এই সব নানাকারণে সারনাথ সম্বন্ধে একখানি ধারাবাহিক 
ইতিহাস লিখিবার কল্পনা বহুদিন হইতে আমার মনে পরিপুষ্ট হইতঠেছিল। চারি 
বৎসর যাবৎ ধারে ধীরে অনুসন্ধান করিয়া পুস্তকথানি লিখিতেছিলান। পুস্তক 
শেষ হলে নানাকারণে বন্ত্স্থ হইতে বিলম্ব হইয়া যায়। অল্প কিছু দিন পূর্বে হঠাৎ 
দয়ারাম সাহনী রচিত সারনাথের কাটেলগ. প্রকাশিত হইয়! পড়ে। তখন 
ভাবিলাম আমার পুস্তকথানি ছাপাইবার আর প্রয়োজন আছে কি? কিন্তু 
অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় দেখাইয়া দিলেন যে আমি 
নাকি বৌদ্ধ যুগের কথা তৎপূর্বে্ &1 00//5তে লিখিয়াছি, মধ্যযুগের ইতিহাস 
উক্ত ক্যাটেলগে নাই, কোন নূতন সাচার উহাতে নাই, উহা ক্যাটেলগ দ্বাত্র, 
ইতিহাস নহে ইত্যাদি। তাহার পর আরও ভাবিলাম বৃদ্ধগয়া সম্বন্ধে বখন বৃহৎ 
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মৃত, একাধিক গ্রন্থ আছে, তখন তত্ত ল্য সারনাথ সম্বন্ধেই বা কেন থাকিবে ন|। 
ভাই- এই গ্রন্থথানি প্রকাশ করিলাম । ইহাতে মূলতঃ চারিটা বিষয়ের দিকে 
লক্ষ্য রাধিয়াছিলাম । (১) পরিশ্রম করিয়াছি কি না, (২) নুতন কথ 
লিখিয়াছি কি না, (৩) সম্পূর্ণ সাচার ( 90-6০ 089৩ 80902108200 ) আছে 
কি না এবং (৪) বিভাগ প্রভৃতিতে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি কি না। 
বাহ কিছু অসহায় ভাবে ক্ষুদ্র গ্রয়াদ করিয়াছি তাহার প্রতি যদি স্থুধীবর্গ একবার 
মান্রও দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তবেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। 

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় যুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আমি পালি শিক্ষা 
ন| করিলে মুলগ্রস্থগুলি পড়িতাম না এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় ও 
পুজনীয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ধাহার৷ অবিরত আমাকে 
পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ও শ্রদ্ধাম্পদ প্রাচ্যবিদ্ধ'হার্দব 
নগেক্্রনাথ বসু রায় সাহেব যিনি পুস্তক-মুদ্রণে যথেষ্ট বন্ধ লইয়াছেন-_ইহাদিগের 
নিকটে আমি অরুত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রদ্ধাম্পদ মহামহোপাধ্যায় 
ডাঃ সতীশচন্্র বিষ্তাতৃষণ মহাশয় সম্গেহে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া 
আমাকে রুতত্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আর যে গুরু আমাকে পুন্রাধিক 
গ্েহ করিতেন সেই ডাক্তার ভিনিস-_তাহাকে কোন্‌ লোকে পুস্তকধানি দেখাই 
ও স্কতজ্ঞত| জানাই, ইহা মাকে আজ গভীর শোকে বিহ্বল করিতেছে। 

দীনাতিদীন গ্রস্থকীরস্ত। 


সারনাথের ইতিহাস 





অক্ষোভ্য 
অজপালন্তগ্রোধ 
অজ্ঞাত কৌপ্ডল্য 
অতীশ 
অবলোকিতেশ্খর 
অমিতাভ 
অমৃতপাল 
অমোঘসিদ্ধি 
অশোক 
অশোকলিলি 
জশোক-ত্বস্ত 
অন্থঘোষ 
জন্বমেধ 


আকবর 
জাজীবক 
আদিবরাহু 


ইন্জাযুধ 
ইসিপতনহিগদায় 


উৎকল 


বর্ণানুক্রমিক সুচী | 


উদপালদূষক জাতক ঙ 
৪৯১৭৬ উপক € 
৩  উমাপতি ও 
৮ খ 
৪২ খধিপতন ১০১১৩ 
৭৫১৭৭,৭৮  খাধিপত্তন ১৩,২৬৮ 
৭৮ খবিবদন ১৩ 
১৬৯ এ 
৭৯ একজটা ৭৯ 
২২১৫৭ এম! রবার্ট (মিস্‌) ৫১ 
৯১  এলাশহ্নাপ ২৮ 
২৩,১১৬ এলেক্জাগ্ডার হয 
২৫, ৫৪ ৫৭ ঙ 
২৩,৫৪,৯২,১২ ওরটেল ৫৩ 
ক 
৩০,১১২ কনিষ্ক ২১১৯১২৫২৬১২ ৭৪৩৯১৩৮, 
€ ৬৭১১৯৩,১০৪ 
৩৬ কপিলবস্ত ৪ 
কর্ণের ৪৩১৪৪ 
২৭১৩৩ কর্ণমের রি 
৩৫ কর্ণীবততী রি 
১২,৫১৯ পুর মঞ্জরী ভা) 
কলচুরি রি 
২৬ কারকুজ ২৭ 
৩৬ কাধায়ন ০ 


%০ 


কাবুল ২৫ 
কামিলুৎ তওয়ারিখ ৪৩ 
কান্বোজ ৩৮ 
কালচক্রধাল ৩৯ 
কিটো ৫২ 
কিরিপলুবন ৩ 
কুদ্ধুলক দফিস ২৫ 
কুমরদেবী ৪৫১১২ 
কুমারগপ্ত ২৬)২৭,৫৯,৭২ 
কুমারিল ২০১৪৭ 
কুশীনগর ১১২৩ 
কুষণ ১৬ 
কুষাণ-যুগ ৬,৬৭ 
কোণে (তাগ্ডার ) ২৯ 
কৌগ্ডিল্য ৭১২৮ 
ক্ষত্রেপ ২৪ 
ক্ষত্রপবনস্পর: ১০৪ 
খ 
খরপল্লান ১৬৪ 
গ 
গউড়বছে! ৩৪ 
গাজেক়দেব ৪৩ 
গান্ধার ২৫ 
গুগ্তলিপি ৫২ 
গাহড়যাল ৪৪ 
গোবিনচন্জ ৪৪,৪৫,১১২ 
গৌতম ৫ 


চতুর্ধহারাজিক 
চন্দেল্পবংশ 
চন্ত্রগুপ্ত 
চন্ত্রদেব 
চামুণ্া 


জগৎপিংহ 
জয়চন্জর 

জয়টাদ 
জন্গপাল 
জেজাভূক্তি 
জ্ঞান প্রস্থানহুত্র 


ড্াগ্তণ 


তক্ষশিল! 
তথাগত 
তাইসং 


তাচ্কুল-ম-আমির 


তারা 
তুরুকধ 

তুর্ক-মুসলমান 
তুষিত ভবন 


দীপক্ষর শ্রীজ্ঞান 


দেবপাল 


৩৮ 
২৬ 
88 
৪০ 


২২১৪৯১,৫৭,১১৫ 
৪৬ 

৪৬ 

৩৬,১০৯ 

৩৮ 


২৭ 


ণ৪ 


২৪ 


৩৫ 
৪৬ 
৪০১৭৮ 
৫ 


১৩ 


৪২. 
৩৬১৩৭ 


ধনদেব 
ধর্মকীর্তি 
ধর্দচক্রজিন! বিহার 
ধর্মচক্র প্রবর্তন 
ধর্মচক্রপ্রবর্তন-সুর 
ধর্মঠাকুর 
ধর্মপাল 
ধর্মরাজিক! 
ধর্্মলিপি 

ন্‌ 


নরসিংহ বালাদিত্য 
নগেভট 

নাগানন্দ 

নারায়ণ ভট্ট 
নিগ্রোধমিগজাতক 
নিয়ালতিগীন 


পঞ্চনদ 

গ্চবর্গীয় 
পন্কবর্গায় ভিক্ষুগণ 
পঞ্চোপদান স্বন্ধ 
পাটলিপুত্র 
ুষ্যবুদধি 
পৃহ্যমিজর 


ঠ+ 


প্রভীত্য সমুখপাদ 
৫৯ প্রত্যে বুদ্ধ 
৩,১০০ প্রয়াগ 
৯১২ প্রাগ্জ্যোতিষপুর 
৭. প্রিয়দর্শা 


১৯ ফাহিয়ান 
৩৫ ৰ 
১১৫ বজতারা 
২৯ বন্্রধান 
বজ সত্ব 
বজ্জানুধ 
বন্তালী 
বনস্পর 
বন্ধুণ্ত€ 
বরণা 
বসস্তপাল 
বন্ুধরণ্ডগা 
বৃ্ধর 

২৫. বন্গুমিত্র 

৮ বহুরাম সা 

৫ বাক্‌পতি 

৬ বাক্‌পাল 
২৭,৯৩ বারাণমী 
২৬,১৪৪ ৰারাহী 
২৫,২৩ বার্তালী 

৪৬ বাসিঙ্ক 
২৯,৩৯ বান্থুদেষ 


হন 
৩৫ 


৩৯ 


১৪ 


৪২ 


১৩ 
২ 
৩ 


২১ 


১৯১২৮ 


৭১১৮০ 


৩৬ 
৮১৩৫)৪6৪১০৬ 
৪৪ 
৪৪ 
হজ 
১৬ 


বিক্রদশিল! ৩৯১৪২ 
বিজ্রষশিলা-বিহার ৪9 
বিগ্রহপাল ৩৬১৩৭ 
বিজয়পাল ৩৭ 
বিমকদফিস ২৫ 
বিশাখ ১৫ 
বিশ্বপাল ১০৯ 
বিশ্বেশ্বযক্ষে তর ৪৪ 
বুদ্ধগয়া ১০২৩ 
বুদ্ধঘোষ মহ 
বুদ্ধদেব ৩১৮৫ 
বুদ্ধমিত্র ১৪৪ 
বোধিসন্তব ১১১৭৪ 
বৌদ্ধতান্ত্িফ ৪৭ 
অন্ধ ১৪ 
বঙ্গাদেশীয়জীবনী ৪ 
বন্ধাসহম্পতি $ 
ভ 
তরঙ্থত ৬৫ 
তিক্ষবল ২৬,৬৭১১০৪,১০৫ 
তৃুটীতারা ৭৬ 
ভোজ ৩৭ 
ম 
৬১৬ ৪ 
হঞুঘোষ ৪৪ 
হ্গ ৩%, 
বতুরা ২৪২৬ 
যন ৪৫ 


মহম্মদ ঘোরী 
মহাকান্তপ 
মহাবল 

মহাবস্ত 

মহাবীর 
মহাবোধি-বিহার 
মহাযান 
মহাপাত্ঘিক 
মহাক্ষত্রপ 
মহীপাল 
মহেম্্রপাল 
মছোবার 

মাুদ 

মারীচি 
মালতীমাধৰ 
মিগদায় 

মিগঙ্দাব 

ষিজ্র 

মিলিন্দ 
মিহিরতোজ 
মুরদধিয 

হৃগছায় খবিপত্তন 
মৃদাৰ 
মৃত্ারগ্জন 
মৈত্রের 

মৈত্রের বুদ্ধ 
মৈত্রেয় বোধিসন্ত 
মৌদ্গলী পুত্র 


৪৩, 

৮৭ 

১৪ 

১৪ 

১১৯ 

৩৫ 
২৫,২৭,৩৮, 
৩৮ 

২৪,২৬ 
৩৭১৪১১৪২১৫৯ 
৩৭১৩৯ 

৪৪ 

৪১ 

৭৯১৮৩ 

৩৯ 

১৪,১৯ 

১৪ 

২৩ 

২৩ 

৩৫ 


৩০। 


১৮ 
১৮১৯২৮ 
খ্ঙ 

৭৭ 

২৮ 

৩১ 


১৪৪ 


মৌধ্যযুগ 

ফ্যাফেজী ( কর্ণেল সি) 
. 

ষমুনা 

ষশ 

বশোবশ্া 

যোগাচার 


রাজশেখর 

রাজশেখর মহেজ্ পাঁল 
রাজ্যপাল 

াষ্কূট 


রোহক 
লক্ষণসেন 


শস্করদেবী 
শঙ্করাচার্ধ্য 
শারজনাথ 
শিব 

গুঙ্ 
শোদাস 
শোঁংডান 
শৈলগন্ধফুডি 


1/৯ 


৬৩ শ্রাবন্তী 
৫১ প্রীয়ামরাশি 
১১৯ সন্ধর্্ব 


৩,৮১৯ আস্ধন্দ চক্রবিহার 


৩৫১৩৯ সন্ধর্প সংগ্রহ 


৩৯ সবক্তিগীন 
সমুদ্র 

৩৭ সর্বাস্তীবাদী 

৩৬ সাঞ্চী 

৪১ সারনাথ 

৩৮ সারনাথলিপি 

১৪ সতত 
স্যনাডগ 

৪৩ স্থবিরবাছ 
স্থিরপাল 

৪৪,১১২ 
৪৭ হরিগুপ্ত 
১৯১২০ হর্ষ 
৮২. হর্ধবর্ছন 
২৩,২৬,৬৭ হ্ীনযান 
২৫ হবি 
২৫ সয়েনসাজ 
২ ছেযচন্্র 


মশার ররর 


হ্ঙ 
১৬ 


২১ 
১০৮,১১২ 
৩,১৪৪ 
৪১ 

২৬ 
২৭১৩৩১১৯৭ 
২২,৬৫ 
১১৪৯ 

৯৫ 

৮৭ 

২৬ 

৩৮ 

১১০ 


১৪৯ 

৩৪ 
২৭,৩০,৩৮ 
২১৩৮১১০৬ 
হু 
১৯১২৭১২৮ 
৬৭ 


প্রথম অধ্যায় 


বিষয় 
সারনাথ ববরণের প্রয়োজনীয়ত! 
পাগি সাহিত্যে সারনাথ 
বুদ্ধদেবের সহিত সারনাথের সম্বন্ধ *.. *** 
ুদ্ধধর্শের প্রথম গ্রচার-কাছিনী 
সারনাথে বুদ্ধদেব 
“ধর্শ চক্র বও নহ্ ও” প্রচার .. 
কৌগডিল্ের বৌদ্ধধর্টে দীক্ষা-জ্ঞান :.. 
বৃদ্ধদেবের প্রথম পঞ্চ শিষ্য গ্রহণ *** 
বুদ্ধদেবের নিকট যশের এবং তাহার পিজনবর্গের শিষ্য গ্রহণ 


উদ্পান-দুষকজাতক *** টন 
বৃদ্ধঘোষের উল্লেখ 

থেমে মিগণায়ে তত ৯০5 
ধর্মপদে উল্লেখ . 


সারনাথের প্রাচীন নামের উৎপত্তি-বিচার (১) খধিপতন 
মিগদায় 
সারনাথ-নামের ইতিযৃত্ত 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
এতিহাসিক বুগে সারনাথ 
অশোকের স্তত্ত-নিম্্াণও সন্ধর্প-সমাজে কর্তৃত্ 
গুঙগরাজ্যাধিকারে বিহারের শিল্লোন্নতি ড 
সারনাথে শক-ক্ষত্রপের প্রাধান্ত 
কনিষ্কের প্রতিনিধি দ্বার! সারনাথ শাসন ৮ 
গুত্তাধিকারে বিহারের শিল্পকীর্তির বুদ্ধি ও ফাহছিয়ানের-বেন 
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শেষ গপ্রবৃপতিগণের সারনাথ-মুদ্ডি-প্রতিষ্ঠা 
হর্ষবর্ধন কর্তৃক স্তপ-সংস্কার ও ছুয়েনসাঙের বিহার দর্শন 
ইচিঙ্লের উক্তি 


তৃতীয় অধ্যায় 
মধ্যযুগে সারনাথ-বিছার 
সারনাথে পরিব্রাজক তাই সং 
ঈম ও ১*ম শতান্বীতে সারনাথ 
ধর্মচক্র-বিহারেয় বৌদ্ধ তাস্ত্রকতার প্রভাব 
একাদশ শতাবীতে সারনাথের পরিচয় 
সারনাথে মহীপালের সংস্কার-কার্যা **. 
চেদিরাজ্ম কর্ণদেবের ধর্মচক্র বিহারে কর্তৃত্ব 
গোবিন্দচন্্র মহিষী কুমরদেবী কর্তৃক ধর্মচক্রে মৃত্তি-সংস্কার 
মুদলমান কর্তৃক বারাণসী ধ্বংস 
সারনাথ বিহারের তিরোভাব 

চতুর্থ অধ্যায় 
ইষ্টক-সংগ্রহথার্থ জগৎ সিংহ কর্তৃক স্ত,গ খনন 
ম্যাকেজী ও ক্যানি'হামের তূ-খনন-ফল 
স্বাপত্য শিল্পী কাটোর খনন-কাহিনী 
টমাস্‌ ও হলের তথ্যান্থসন্ধানে যোগদান 
সারনাথ খননের অভিনব ধুগ ও রুটণের আবিষ্কার 
মার্শাল সাহেবের প্রথম খনন 
মার্শাল সাহেবের দ্বিতীয় খনন 
হারগ্রিবসের অনুসন্ধান 


পঞ্চম অধ্যায় 
সারনাণে লন্ধ শিল্পনিদর্শনের মুল্য *** রর 
মৌর্য/যুগের শিল্প নিদর্শন ৮০০ ঙ৪৪ 


মারনাথের ইতিহাম 
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নারনাথ বৌদ্ধগণের একটি অতি পবিত্র তীর্থভূমি। অন্দজগতে যে বম 
মাধিপভা লাঁভ করিরাছে, তাহারই উৎপন্ভি-ভূমি এই সারনাথে বুদ্ধদেব তীহার 
সারনাথ-বিধরণের প্রথম প্রচারকাধ্যের অনুষ্ঠান করেন। এই 
প্রয়োজনীয়! কারণেই সারনাথ কালে বৌদ্ধগণের চারিটি মহা- 
তীর্থের অন্ঠতম বলিয়া পরিগণিত হয় ।(১) এক সময়ে এই সারনাথে অথবা 
“ই সিপতনমিগদারে” বহুশত ভিক্ষু-ভিক্ষুণা একত্র সম্মিলিত হইতেন, শত 
শত ধন্দপ্রাণ বৌদ্ধগণ “সদ্ধন্মে্র আচরণে সন্বদ্ধ হইয়! নির্বাণের পথে অগ্রসর 
হষ্টতৈন। একদিন সারনাথেই ভারতের প্রীন্তদেশ হইতে, চীন, জাপান, 
ববস্থীপ, ব্রঙ্গদেশ হইতে তীর্থযাত্রিগণ অপূর্ব পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য উদ্গ্রীৰ হইয়া 
ছুটির আসিতেন। এই মহাতীথে বৌদ্ধ অন্ত, শ্রমণ, ভিক্ষু, স্থবির প্রভৃতি সাধক- 
গণ বৈরাগ্যের যে শাস্তরস আনয়ন করিয়াছিলেন, যে পুণ্যচরিতে সকলকে মুগ্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ধন্মেতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই 
অনাড়ম্বর বৈরাগ্যকথা ম্মরণ করিলে আজিও আমাদিগকে অপূর্ববপুলকে 
রোমাঞ্চিত হইতে হয়। কালের অথগুনীয় পরিবর্তনধারায় আজ যে ধ্বংসাব- 
শেষের বিরাট্ভূমিতে প্রত্রতান্তিকগণের কৌতৃহলদৃষ্টি নৃতন নূতন তথ্যাবিষ্কারের 
থ্যাতি-লালসায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, সেই ভুমিথণ্ডেই একদিন 
বৌদ্ধযোগিগণ পরপারের জন্য প্রশান্ত সুস্তিরমনে মহাপীঠের গভীর সাধনায় 


(১) আর (শনটি সহাতীর্থের নাম সখ।-কপিলবস, বৃদ্ধণয়।, কূশীনগর 


২ সাবনাথের ইন্টিভাস 


নিমগ্ন হইতেন। আবার, এই সারনাথেই মহারাজ অশোকের রাজাজ্ঞা 
বিঘোবিত হইয়াছিল, তাহার সুচারু পাবাণস্তস্ত মস্তক উত্তোলিত করিয়াছিল।, 
ধন্মাত্া অশোঁকের সদ্ধন্মানুরাগের ফলে সারনাথ বৌদ্ধধর্মের মহাগীঠস্থান 
হইয়া উঠ্িয়াছিল। অশোকের পরে মহারাঁজ কনি্চও সারনাথ-বিহারের নান! 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । সর্বধর্থপ্রতিপালক গুপ্তরাজগণও প্রত্যক্ষভাবে 
এস্ানের কোন উন্নতি না করিলেও তাহাদিগের সময়েই ইহার শিল্পকীহি 
উন্তরোন্তর বন্দি হইম্াভিল। গুপ্তযুগের শিল্প-প্রণাঁলীর চিঙগদকল এ কথার 
সাক্ষা প্রদান করিতেছে । মহারাজ হর্ষবদ্ধনের পরবে বৌদ্ধধম্মের হাসের ছে 
শণপাত হইয়াছিল, এ নেও ভাতার পরিচর বিমান আছে। ব্রাঙ্গণাধন্দের 
নশাক্বাদয়ে পালরাজগণ “কোন প্রকারে বৌদবন্াাকে বীচাইয়া রাখিতে চেষ্টা 
বরিয়াছিলেন। সারনাথেও তাহাদের *শৈ ল গন্ধ কু ৯*-নিশ্াণ প্রভৃতি বন্থ- 
রক্ষার চিহ্ছগুলি জীজ্জল্যনান রহিয়াছে । দাদশ শতান্ধীতে তুক-যুসলমানগণের 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বৌদ্ধধন্ম ভারত হইতে অন্তহিত হইল, সারনাথের 
নখ্যাত বিহীরও তদবধি পতিত হা! পড়িল। এই সপ্তদশ শতাব্া ধরিয়! 
সাবনাথ বিদ্যা, সাধনা ও ধন্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া যে খ্যাতি রক্ষা করিরাছিন, 
তাহার ইতিহাস নিতান্ত অবহেলার বিষ নহে। সারনাথের ইতিহাস বৌদ, 

পন্মের ইতিহামেরও একটি বিশিষ্ট অধায় বলিয়া পরিগণিত । আমরা এখানে 
(সই ইতিহাস সাধাম5 লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিৰ। 

ভারতীর প্রদ্রত*-বিভাগের অনুষ্ঠিত সারনাপের খনন কাধ্যেব বভুগ। 

হইতেই সাধনাথের 'পাচান ইতিহাম শ্রধীসমাজে সুপরিচিত ছিল। পালি 

মাহিতোর সাভাধো দিয়া সারনাথের যে ইতিহাস 
পাওয়া যায়, হাহা খনন-কায্ের পূর্ষেও জ্ঞাত হওয়। 
ঘাইভ। কিন্তু প্রয়োজনাভাবে গেদধপগ ইতিভাস-সঙ্গঈলন-কাযো কেহ হস্তক্ষেপ 
কারয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। পালি-দাহিতো অবগ্ঠ সারনাথের নাম ছিল 
শইসিপতনমিগদার”। এই নামের ও সারনাথনামের উৎপত্তি ও প্রচলন 
কিরূপে হইয়াছিল, তাহা বথাস্তানে আলোচিত হইবে। পালি-সাভিত্যে “£'য- 

পতন মিগদায়ে”র যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় এবং থে সকল উন্নেখের সাহাযো 
একটা ইতিহাস খাড়া করা যাইতে পারে, সেগুলি:প্রায়শঃই ওপাখ্যানিক (7.9297- 


গ11ল-নাহিত্যে ম।রনাথ 
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1:1৮)। এই গুপাখ্যানিক ইতিহাস এতদিন ঠিক এঁতিহাসিক হিসাবে সমাদর 
-এ]ভ করিতে পারে নাই। তবে সারনাথের খনন-কায্যের ফলসমূহ এখন এই-- 
'ওপাখ্যানিক প্রমাণগুলিকে অনেকাংশে দু়ীক্কৃত করিয়াছে, সে বিষয়ে বোধ 
হন কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরাপ বলা যাইতে পারে যে, 
ধশ্মকীত্তির *সদ্ধম্ম-সংগ্রহ” নামক পালিগ্রন্থে ষে ধন্ম-কলহের (3৮1১৮) ) 
কথা পাওয়া যায়, নবাবিষ্কত সারনাথের অশোক-স্তস্ত-জিপিতে তাহাহ 
উল্লিখিত হইয়াছে । অশোকলিপির প্রসঙ্গে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা 
কর! যাহবে। স্থৃতরাঁং এপপ ক্ষেতে পাল-সাহিত্যের উত্নেথগুণি যে কতদূর 
আলোচনার যোগ্য তাহ সকলে বিবেচনা করিতে পারেন । 
বুদ্ধদেব তাহার বৃদ্ত্বলাভের অবাবহিশ পরে সারনাথে আসিয়াহ প্রথম 
ধণ্ম-প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইখানেহ তাহার শ্রমুখ ইইতে প্ধ শা 
পন্ধদেবের সহিত সারনাথের চব্রপ্র বত ন-ঙ বর” নিঃশত হইয়াছিণ। সারনাথে 
স্ব্ধ বসিরাই বুদ্ধদেব শ্রেষ্টিপুত্র যশ ও তাহার পিতাকে 
পশ্মোপদেশ দিয়া বোদ্ধধন্মে দীক্ষিত করেন। আবার এই স্থানেই ভগবান্‌ বুদ্ধ- 
দপব “উ দূ পা নদপ্‌ সক জাতক” বর্ণনা করিয়াছিলেন। এহ সকল নানা কারণে 
সারনাথ ধুদ্ধদেবের জাবনার সহিত বিশিষ্টভাবে জড়িত হহ। আছে। 
পুদস্বলাভেধ পর অষ্টম সপ্তাহে বুদ্ধদেৰ কাঁরপলুবন হইতে অজপাল- 
এগ্রোধ-মুলে আগমন করিণেন 0২) ঘখন তিনি এই নিজ্জন গানে অবস্থান 
ন্ধবন্জের প্রথম প্রচার. করিতেছিণেন, হথন তিশি থে সত্যালোক লাভ 
কাহিনী করিরাছেন, তাহা অন-সাধারণে প্রচার করিবেন 
কিন। এহ চিন্ত। কারঠে লাগিলেন । ঠিনি তাঁবিলেন যে, যে মাগধ সংসারে বাস 
করে, নানা পমণীয় বিলাস-জুব্যে যে অভন্ত, তাহার পক্ষে কারণত্ প্র তীত্য 
সমু ৎ পাদ, বাসনোচ্ছেদ প্রতি নিব্বাণলাতের উপায়সকল ধারণা কর! বড়ই 


(২) “অজপাল" বৃক্ষকে ভ্রযত্রমে হাডি সাহেব সর্বত্র 'অজাপ|ণশক্ধুণে লিথিয়াছেন। 
(985 4 উঞ০এএ] 00049001507) চ8:0১, 9,183, 184 ) মুলে আমর। অজ পাল" 
শব্দ দেখিভে পাই। যথা ;_-"অথ বো ভগব। সত্তাহস্স অচ্চয়েন তগ্থ। মাধিস্থা বুথহিস্ব। 
রাগানত এহূলা যেন অজপালনিগ্রোধ তেন উপসংকমি * * *| মহাবগ্গ (0.4 2-5, 2, 
91961755155 7501090, 01 4) 


৪ সারনাথের ইতিহাস 


কঠিন ব্যাপার 1৩) তিনি যদি এই ধন তাহাদ্দিগের নিকট প্রচার করেন, আর 
যদি তাহা তাহারা না বুঝিতে পারে, তবে ইহা! তাহার পক্ষে একান্তই বৃথা হইবে. 
এইরূপ নানা চিন্তা তাহার মনে উদ্দিত হইতে লাগিল এবং অবশেবে ধন্ম-প্রচার 
করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন। তখন ব্রহ্গা সহ ম্প তি(৪) দেখিলেন যে 
তাহা হইলে ত পৃথিবীর বড়ই স্ব্বনাশ, “ন স্‌সতিবতভে লোকো, বিনস্‌- 
সতিবতভো লো কো” বুদ্ধ যে প্রচার করিতে বীতরাগ হইতেছেন। তখন 
তিনি বায়বেগে বুদ্ধদেবের নিকট আগমন করিয়া ঘোড়হস্তে বলিলেন, “প্রভূ, রুপা 
করিয়! ধর্্ম-প্রচার করুন, অজ্ঞান চলিয়া যাইবে €দেসেতুভবস্তেভগবা 
ধন্মং..অঞ্ঞীতারো ভবিস্সন্তাতি)। এখনও সাংসারিকতাবর্জিত 
বহছলোক আছেন, তাহারা ধন্মভাহণ না করিলে একেবারে অধঃপতিত হইবেন” 
হত্যাধি, ব্রহ্মা এহবূপে তিনবার তাহাকে প্রাথনা জাঁনাভলেন। তখন বুদ্ধদে 
বহু বিবেচনা করিয়। সম্মতি দান করিলেন 16৫) অনন্তর ব্রহ্মা তাহাকে প্রণাম 
করিয়! অস্তহিত হইলেন। 

তখন বুদ্ধদেবের মনে হইল, কাহার নিকট ধন্ম-প্রচার করিব? কে ধম্ম 
গ্রহণ করিতে সমর্থ?” তাহার স্মরণ হইল যে আলার কালামো এবং উদ্দক 
রামপুত্ত ইহারা এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জানিতে 
পারিলেন যে, তাহারা উভয়েই কিছুদিন পুর্বে ইহুলো'ক ত্যাগ করিয়াছেন। 


0) আমি এখানে বুন্ধদেবের হানযানীয় (5০901139707 90100] ) মতের ভীবনী অনুনরণ 
করিয়াছি । অন্য মতের ভীবনীর নঠিত ইহার বাশ প্রভেদগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। 
এই প্রসঙ্গে ব্রক্ষদেশীয় মতের জীবনীতে লিখিত হইয়াছে, "সমস্ত মনুষাগণ পঞ্চ রিপুর প্রভাবে 
হীনাবন্থ।য় নিমজ্দিত হইয়। আছে ।৮_1[,989770 01016 1301:70955 1010172) 05 1316517901 
৬০. [, 1 212 হিন্ুগ্ণ ছ়টি রিপু ঘলেন, ইহারা পাচটি বলিয়াছেন ইহাও তুলনার 

(8) ঘৌদ্ধগণের নিকট “সহম্পতি” স্বরভ বলিয়াই পরিচিত। কিন্ত ব্রহ্গদেশীয় জীবন 
বলিতেছে--“[01১5 12000707000 0967 17000 0005 04 73070159, চ090729199, 2 
[222 0006] 006 0200606 000202৮5 5 ৮৮ অ্রহ্মদ্ষেশীয় উচ্চারণবশতঃ বোধ 
ছয় কশ্তাপ 'কখব? হইরাছে এবং সব্বকৃৎ 'ধবক হুইয়াছে। রহণের অর্থ অহন (ৎ)। 

(5) বরক্ষদেশীয় জীবনীতে আছে, তখন বুদ্ধনয়নে তিনি পৃথিবীর নিকে দৃঠিপাত করিলেন 


এবং দ্বেখিলেন থে সংসারে ফেহ পাপে সম্পূর্ণতঃ প্র, কেহ অর্ধ মগ্ন এবং কেহ এখনও আশাগ্রষ 
বব বৃহিয্বাছেন। 


প্রথম অধ্যায় ৫ 


অশুঃপর তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, “পঞ্চবগীয় ভিক্ষুগণের নিকট আমার 

, বড ধণ আছে । অরণ্যবাসের সময়ে তাহারা অনেক উপকার করিয়াছিল” 

তবেই পকারাথোমেপঞ্চবগগিরাভিক্থ * ৯) তাহাদিগকেই প্রথম 
বন্দ দিতে হইবে 1” তখন তিনি বাঁরাণপীর অভিসুথে ঘাত্রা করিলেন । 

পদ্ধত্বলাতের পর অষ্টম সপ্তাহে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে বুদ্ধদেব 

বারাণসার “ই সিপত নমনিগদারে” উপনাত হইলেন। পথে উপক নামক 

আভীবকের সহিত তাহার সাক্ষীৎ হইয়াছিল ।(৬) 

পঞ্চবর্গার ভিক্ষগণ তখন সারনাথে বাস করিতে- 

ছিলেন। তাহারা বদীদেবকে দর হভতে আসিতে দোঁখয়া পবস্পরে কহিতে 


সারনাথে বুদ্ধদেব 


পাগণেন, শবপগণ, আধন্‌ আমন গৌতম এখানে আসিতেছেন। তিনি 
“পাহুিক» (অথাৎ ধাহার বাঙাড়ধব বেশা, পালিশব্দটিতেত আধিক অথ খুলে 
বলিয়া তাহা রাখা গেল) এবং প্প্রধান বিভভান্তো” (প্রধান বিশ্রী )। 
তাহাকে আমর! অভিবাদন করিব না, তাহার প্রঠি সম্মানবশতঃ দাড়াহবও 
না।(৭) একথান। আসন পাতিত করা বাউক, তাহার উচ্ছা হয তিনি উপ 
বেশন করিবেন 1৮৮) এদিকে কিন্তু ভগবান্‌ বুদ্ধ বতহ তাহাদের নিকটবস্তা 
ইইতে লাগিলেন, ততই তাহারা অব্যবস্থিতচিও হইরা উঠিতে লাগিলেন। 
যখন বৃদ্ধদেখ একেবারে সম্মধান হইলেন, তখন আর তাহারা সম্মান না দেখাইয়! 
থাকিতে পারিলেন না। বথানিদ্দি্ঘ আসনে বুদদেব গান এহণ করিয়া পাদ 
প্রক্ষালন করিলে, তাহারা সহসা ভগবানের নাম ধরিয়া সম্বোধন করিবার 
ধৃষ্টতা প্রদশন করিলেন। এহরপ সশোধন শুনিয়া ণগদেব তাহাদিগকে নানা 
উপদেশ দ্বারা বুঝাইলেন ষে, তিনি আর এখন গেম নহেন, পরস্ত "স ম্য কৃ 

(৬) ব্রঙ্ষদেশায় বিবরণে মিগনায়_ মিগণাবন, বারাণদী-ণারাণধা, এক্চবগাঁয ভিঙ্গুণ+- 
পঞ্চরহন্‌। 

(৭) আমি সাধামত মুলের অনুসরণ করিক্গাছি। | গহাবগগ 1.0 10560 “ষিনয়- 
পিটকম্‌” 1:0100 5 0196101১011, ৮০1. 1)। এই সঙ্গে এই উপাধ্য।নটা [30101)15117)70- 
5100165. 0৩ 1১401 1000040007, 0), 115 পৃষ্তায় যে ভাবে আছে তাহাও ঠুলপার্থ ভ্ষ্ঠবা। 

(৮) “রহণ গৌদম শিষ্যের অনুসন্ধানে বেডাইতেছেন, তিনি এখন আম্-বস্ত্রের লালসায় 


ব্গ্র হইয়। আছেন। আমর! তাহাকে সম্মান করিব ন1।” 1,6291এ 01 070 1)000556 
80005, 1): 107 


৬ সারনাথের হতিহাল 


সধোধিপ্রাপ্ত 5 থা গত” এই আখ্যা লাভ করিরাছেন। এহদিপে বভ বাদ- 
প্রতিবাদের পর পঞ্চবর্গায় ভিঙ্ুগণ ভগবানের অসীম-প্রভাব বুবিতে পারি 
তাহার উপদেশ-গ্রহণে 'অভিলাধা ভইয়া ধর্মমার্গে চিত্তস্থাপনপুর্বক তাহার 
'আজ্ঞার অন্তবর্তা হলেন । 
অতঃপর ভগবাঁন্‌ পঞ্চবর্গার ভিক্ষুগণকে সধোধন করিয়া বলিলেন, “ঠে 
ভিক্ুগণ, প্রব্রজ্যা-প্রহণকারিগণের এই দুইটি চরম পঞ্ডা ( “অস্ত” ) পরিহার 
“্ধশ্মচক্তপ্লবত্তনগ্তৃ” করা কন্তবা। কোন্‌ ঢুইটি? একটি পন্থা কামনা- 
প্রচার সন, হীন, গামা, গুদ্রজনের উপসেব্য, অনাধ্য এবং 
পরিণাম-বিরস। আর একটি আখ্সীর প্রণীস্তকর, দুঃখজনক ও অনাধা, তাহাও 
পরিণাম বিরস। 1» ভিঙ্গগণ, এই উশয় চরম পথ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম 
পথের শ্রেষ্ঠত বণ কর। এহ পথ দষ্টির উন্মোচক, জ্ঞানের সাধক ; উপশম, 
অভিজ্ঞা, সখোঁধি এবং নিব্ধাণের বিধায়ক 10৯) এভ মধ্যম পথহ «আ খ্য 
অষ্টাঙ্ি ক মা গ”-যথা, সম্যক দষ্টি, সমাক সংকর, সম্যক বাক্য, সম্যক্‌ কম্ম, 
সমাকু আজীব, সমাধ বানান, সদাক্‌ ম্মাতি ও সম্যক সমাধি (১০) হে ভিক্ষগণ, 
%:খ আব্যত্য, জন্ম ডুঃখকর, জরা ছুঃখকর, বাধি ছ্ুঃখকর, মরণ 9খকর, শোক 
পরিবেদনা ঃথকর, দৌম্মনল আয়াস,_ভহারাও 2ঃখকর। অপ্রির বস্তর সংযোগ 
ছুখকর, প্রিয় বস্তর বিয়োগ দ্ুঃখকর । সংন্ষেপে এহ গব্োেপদানস্গন্ধত 
থঃধকর | হে ভিগগণ, থে সমুদীর আ ঘা সত্যি। পুনজম্মের উৎপাদকা এই এয 
ধা তাহা রাগযুত্তণ, স্ব বব ।ববরের পাতি ধাবমানা | ঠষ৮ অিবিধা,-_কান ৪০, 
ভবতষ্তা, বিভবকধগ | হে ভিক্ষগণ, ডঃথনিরোধ আব্যন ভা। পুব্বোভ তুষার 
সমাক নিরোধ এবং ত্যাগ, হাত শাস্তিপ্রদ। হে ভিগ্ুগ৭, ছুথনিরোধগানা 
পন্থা আযা-সতা 10১১) হাহ আযা অগ্জাঙ্গিক নাগ, ঘথ। সমাক দট্টি_ হত্যাদি। 


(৯) এই শব্দগুলি বৌদ্ধধণ্মের প।রিভবক শব্ধ । প্রড্যেক্টার ব্যাখ্যা করিতে হইল 
অকারণ গ্রন্থ বাঁড়ন্। বাইবে এবং কফিং অপ্রান্রিকও হইবে । এই উভয়বিধ কারণে এ চে! 
পরিত্যক্ত হইল। 

১০) প্রা» সাহিত্যে পুনকজি দুষণার নছে পরশ পানা কারণে স্বাচাবিক বজিরা২ 
হনে হয়। 

(১১) অধু্গাবন্ ক প্রন্থাযের জগত তে পুঘাণস্কীপর একপাসি লস শাশন। হা, 


প্রথন অধাায ণ 


হে ভিক্ষুগণ, পর্বান্ুশত ধন্মসমূছে দষ্ট উৎপধ হয়, জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্রজ্ঞা 
, উৎপন্ন হয়, বিষ্তা এবং আলোক উৎপন্ন হয়। এবং এই ছুঃখই আধা সত্যরূগে 
পরিজ্ঞাতবা | হে ভিক্ষগণ, দুঃখ সদুদার আ ব্য সতা ইত্যাদি পুনরুক্তি। যত- 
দিন পধান্ত এই চার্র আগা সত্যে এবং তন্তৎ ত্রিপিবৃণ্ত দ্বাদশাকার সতো 
হথাভৃভ জ্ঞান ও দর্শন নিশুদ্ধ না হইবে, ততদিন পথ্যন্ত 'দেবতালোকে মারলোকে 
এবং ব্রহ্গলোকে শ্রমণ, বাণ, দেনতা, মন্ধ্া প্রভৃতি যাবতার প্রাণীর শ্রেষ্ঠ 
তিজ্ঞ। ক্রবিয়াছি। কিন্ত 
হন মামার জ্ঞান 5 পশন উত্পহ ২195, চিও মুক্ত হইয়[ছে, হাই আমার 


মাক জ্ঞান ভইয়াচছে,। ইভ! স্বাকীর কবন না, বলিয়া পর 


শষ জনা |” ভগবান হত প্রকার বহি তা পপ্ন্বগীন ভিক্ষণণ ভগবানের বাকা 
শ্জনন্দন করিলেন । 
এই উপদেশ দিবাম।ত্রই আরমান কৌট্ডিজেল বিগ হরডক 9 বিগতমল ধন্ম 
৮: উত্পন্থ হইলনণ্যাভ। কিছু সনদদধন্মক সে সমহহ নিবোধধর্মক 1৮ এই 
কোতিন্যের বো শটে প্রকারে হিগবান পর্ণ শ্গাচ ক প্রবর্তন” করিলে 
শীক্ষা ও জান তভীন্যদ্বেগণ শর অন্বশাবন করিলেন, ভগবান 
রাণসীধাছে হই দিপন নাম গদায়ে শে ধ্গচক্র প্রবন্তন(১২) কবিয়াছেন। 
এহলোকে শ্রমণ্ই হউন, ব্রাঙ্গণঘ্ হউন, দেনভাই হউন, মারই হউন অথন। 
রঙ্গাই হন, কতই ইভার গ্রতিবর্ভন করিতে পারিবে না।” ভৌমাদেবগণের শব্দ 
শনিয়। “চা তপ্থ ভাবা জিক” দেবগন শক মন্যশাবন কবিলেন,“ভগবান্‌ 
ববাণসীবামে”, ইন্যাদি পর্বীন্নপ | টাতুক্মভাবাছিক দেবগণেব শব শুনিয়া 


হাতে প1লছাধায় এই আধা-স ত্যে র কথাই উতনটীর্ঘ আছে | যথ!। “চায়. ইমাণিভিগদে 
আ/ 0) রর-সচ্চানি £ * ইতাদি। বিশেষ সালে।চল। পঞ্চম আধ্যায়ে দটবা। 

(১২) সারনাপের অশোক-ন্তন্দে এবং অঙ্থান্য আবহ মুষ্টির নঙ্গে এই “ধ শব চ ক্র" সাঙ্কেতিক 
হকপে অৎলীর্প দেখিতে পাছা) 11065৮0086 00176 চি 5610007517১6116৮50 
1০ ৮০ (7 01206 10 5281), 05 জা) 015 এনা উ%9 00100-556 90815 01 
থেঘেটে 2 2 কত 

+৯1১211175071001020100156 97 » হিঝাটিঢাযা ০1 ক 010. 50070 00)010117, 
1070 00500007070 11707109 01650559106 08173100176, 81555 0006 06 
10130100172151750 95690101591), 06)11 01079 ঢাট056000 00115061017 01 


2৯, 37 তি তি:190০-7 0865 95001819806 ০1000 %া 05৩07) 0£ 41005591989 
চো 52100809502, 


৮ সাবনাণের ইনিছাস 


য়প্সিংশৎ দেব্ত| নন দেবতা, ভখিত দেবতা, নির্মৃণ-রতি, পরনিমিত দেনতা, 
বশব্ধিনা দেবতা, ব্রঙ্গকীরিক দেবতা শন্দ অনুশ্রাবণ করিলেন,__“ভগবান্‌, 
বারাণনাধামে” ইত্যাদি পুনকুভ্ডি। সেই সুহর্ডে__সেই ক্ষণে ত্রহ্গলোক পর্যন্ত 
[ইল £-দশ সহশ্র লোৌকধাড় কম্পিত হইল, প্রকম্পিত হইল, 
বেপম্নান হইল, দেবতাদিগের দৈবতেজ অতিক্রম করিয়া অপরিমেরর উল্লাসধবনি 
ও জ্যোতি: গ্রাদ্ুভুতি হউল। তখন ভগবান্‌ আবেগভরে বলিলেন-_-“কৌ্ডিন্ 
(জ্ঞাতা) জানির।ছে, টি জানিয়াছে।” এই প্রকারে আয্মক্সান 
(কীগিগ্টের "অ জ্ঞা হ কৌ টি 5” এই নামকরণ হইল 1১৩) 

অহঃগর কৌপিন্য বুদ্ধদেবের রি অন্যান্য পঞ্চবর্গীরগণকে নবধন্মে দীক্ষিত 
করিতে 'গরাথন! জানালে বুদ্ধদেব বলিলেন, সন্নিহিত হও, ভিক্ষগণ, ধন্য 

বুদ্ধদেবের গর প্রচারিত হইল, তোমর; এক্ষণে শুদ্ধির দারা সমন্ত 

পঞ্চ শিষা গ্রহণ ?ঃের নিবৃহ্ি কর” এইরূপে ই সিপহন 
মিগদায়ে সব্বপ্রথনে বৌদ্ধবন্ম সমাজ গঠিত হইয়াছিল 16১৪) এই পুরাণের 
অন্তভাগে লিখিত আছে যে, “এই সমরে সমগ্র পৃথিবাতে ছয় জন মাত্রই ধন্মাযা 
চিলেন।” অথাৎ বদ্ধ এবং পঞ্চবগীয় ভিন্ষগণ 10১৫) 

অতি প্রাচানকালে বারাণসা নগরে যশ নামে একজন শ্রেচ্টিপুত্র ছিলেন ।১৬) 
তাহার হেমন্ত, গ্রাস ও বষাকালের জন্ত তিনটি প্রাসাদ শি্দিষ্ট ছিল। তিনি 
যথন তাহার ব্ধাপ্রাসাদে বাস করিতেন, তখন তিনি তথায় বাগ ও বাদিকাগণ 


(১৩) ধম্মচন্ক গবস্তন বগগো। ছুতিয়ো 1৮ সংযুত্ত-শিকীঘ়, (5যাঠএ।ছ 5, 00201 16 
5০০16191429 74150 001)0210 6 176ি ০0৫06 ৪৭৭5 (0095800৮005 
1 এ. ২. 1২০900, 0. 30, 37. 


(১৭) মহাবগগ ]. 6০ 580. ( ৬10%% 1১11৮৮]) 2:01060 0% 7. 01061079618, 
৬] 1) 


(১৫) এই সঙ্গে ইহাও তুলনায়--“]া) 2 60)1)10 % 005 13151001) 91010 ১০৬ 
0107056771008655 1107 975 581010. 19176560 006 61610165617) 01181721 
01501100165 01 1)001178,--11211915 চি উাযাঞ] 06 3000]ম2াওল 0,184. 0০০৮006, 

প্রথম প্রচারে উপবিষ্ট বুদ্ধাদেবের যে মুক্তি ভ-খননে আবিকুত হইয়াছে, তাহার নিয়াংশে দঞচ- 
বগাঁধ তিক্ষুগণেয় মু্তিও উৎকার্ণ আছে । 

(১৬) বরক্গদেণীয় জীবনীতে যশ রথ (1২00112) ন(মে পরিচিত হঠয়াছিল। 


পথম অধায় ৯ 


দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চারি মাসকাল অতিবাহিত করিতেন, প্রাসাদের নিয়ে 
ু্ধদেবের নিক, যপের এবং পর্যান্ত অবতরণ করিতেন না। একদিন রাত্রিকালে 
ঠাহ।র পরিজনবর্গের তিনি সহসা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন 
।শধাত্-গ্রহণ “ন, তাহার গাগিকা ও বাদিকাগণ বিভোরে নিদ্রা 
মাইতেছে । কাহারও কণ্ঠে বীণা লঙ্গমানা, কাহারও হস্তে মৃদ্গ, কেহ মুখব্যাদান 
করিয়া নাপসিকাগজ্জন কারতেছে, কাভার ও মুগ হইতে লালা নিত হইতেছে, 
কহ দুমন্থ অবস্থার নানাবপ প্রলাপ বকছে] ইভা দেখিয়। শেঈীপুজ যশ 
একেবারে হঠাৎ চমকিয়া 'ঠিলেন। মনে করিলেন, "এ যে জীবন্ত শাশান, 
ব মত! উপদ্রব ! মহ। উপদগ 1! (উ পর্দ, ৬ব তভো,উ পস্‌ সট্ঠ 


এ 


6১ 


প্‌ 5 ভে 1৮৭) ইহা পুনঃপুনহ বদিভে লাখিলেন । মনে সহসা থোর বৈরাগ্যের 
সঞ্চার হইল। ভিনি গুহত্যাগ করিলেন 16১৮) গুহদারে ও নগরদ্বারে কেহই 
বসিরাছিল না। তিনি বাধাণসার উত্তর উস পতন মিগদায় 
নামক স্কানে গমন করিলেন । হন প্রভাত কাল, চারাদিক উযার শু, 
জগত ভেযোতিতে সমুগাসিত। রা পদের সই সময়ে পচৎ ক মণেগর 
উপুর পাদ্চারণ করিতেছিলে অআট্টাপুহকে পুর হইতে দেখিতে 
পারা এক্গদেশ চংক্রমণ হইতে আবরণ করিয়া স্বকায় আসনে উপবেশন 
করিলেন | বশ ভাহার অনতিদরে উপবেশন করিয়া শআবেগপুর্ণ অদয়ে 
বলিয়া উঠিলেন, উ পদদ, তং তভো উপ মস ট্ঠং বত ভোশ ইত্যাদি | 
“দ্ধদেব ভাহাকে বলিলেন, পহে যশ, এখানে কোন উপদ্রব নাই, এখানে কোন 
উপসর্গও নাই । হশ, এস, উপবেশন কর, তোমাকে আমি ধন্মোপদেশ দ্রীন 
করিব।” তগন যশ ভগবানকে অতিবাদন করিয়া এক প্রাস্থদেশে উপবেশন 
করিলেন । তখন ভগবান বুদ্ধদেব বশকে নিরলিখিত উপদেশবাণা আন্রপূর্ব্িক- 
ভাবে বর্ণনা করিলেন, প্দানকথা, গ্ালকথা, স্বর্কথা, পৈরাগ্যের কথা, 
পরোপকারের কথা, সংক্রেশ, নৈঙ্গাম্য ও আরশংস কথা প্রকটিত করিলেন । 


(৭) 'দেছ্ের *বহাসমূখ ও প্রকাত গকৃতত মাশুধের একটি সতাহারম্বরূপ | আদ!দের 
এউ শু প্রকৃতি নানা দুখ ও ন্যাদের কারণ |” 09703655 130001)5. [. 1০০ 

১৮) বুদ্ধদেবের মহাপরিনিববাণ জাহকেও হঠার অশ্ররূপ ঘটনার বর্ণনা দেখিতে গাওয়া 
যায়। 


১০ সারনাথের ইতিহাস 


যখন ভগবান্‌ বুঝিতে পারিলেন, যশ মৃছু ও প্রসন্নচিত্ত তখন বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ 
ও উৎকৃষ্ট উপদেশবাণী প্রকাশ করিলেন--“স মুদয় (১৯) ভুঃথপূর্ণ, নিরোধই 
একমাত্র প্রকৃত পথ 1৮[প্বুদ্ধদেবের উপদেশাব্লী শ্রবণ করিয়া বশ (রথট 
বিবিধ বর্ণ-ধারণক্ষম শ্বেতবস্ত্ের স্তায় নিজকে সমস্ত রাগাদিশৃন্ত বলিয়া অনুভব 
করিলেন !» ] (০) এদিকে যশের মাতা ধশকে গৃহে দেখিতে না পাইর 
তাহার স্বামীর গিকটে তাহার নিরুদ্দেশ-বার্তী জানাইলেন। শের পি; 
চারিদিকে লৌক প্রেরণ করিরা জানিতে পারিলেন যে, বশ তখন খধিপতনে 
অবস্থান করিতেছেন । যশের পিতা শ্রেঈ (শেঠ) তখন পুত্রের অনুসন্ধানে 
তথায় উপস্থিত হইলেন। বদ্ধদেবের নিকট শ্রেষ্ট উপস্থিত হইলে বুদ্ধদেণ 
তাহাকে যশের বৈরাগ্োের বিষয় আন্তপূর্বিকভাবে বণনা করিলেন। শেঠ 
ভগবান বৃদ্ধের নিকট-_মার্গপ্রদশকণ দাপধারণরূপে স্তুতি ও তরিরদ্রের 
(বুদ্ধ, ধন্ম, সংঘ) শরণ প্রভৃতি উপবেশ-গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রাণান্ত 
পথ্যন্ত উপাসকত্ব স্বাকার ঝরিলেন। বৌদ্ধধম্মশাস্্রে তিনিই প্রথম উপাসক- 
রূপে খ্যাত হইয়াছেন । অতঃপর-শ্রেষ্টা যশকে উপবিষ্ট দশনে (২১) তাহাকে 
তাহার মাতার জাবনদানের অগ্ত অন্তরোধ করিলেন। যশ বুদ্ধদেবের মুখের 
দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন । তখন যশের পিতা বুঝিলেন যে, যশের আর 
সংসারী হওয়৷ উচিত নহে । তদনন্তর শ্রেষ্টা বৃদ্ধকে তাহার গ্রহে যশের সহিত 
পদার্পণ করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। বুদ্ধদেবও তাহা স্বীকার করিলেন । 
শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে যশ 
প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছা করি বৃদ্ধদেবের নিকট মনোগতভাব প্রার্থনার 
সহিত জানাইলেন। তথন বুদ্ধদেব যশকে ব্রহ্গচর্য্য পালনাদির আদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে একদিন বুদ্ধদেব শ্রেষ্ঠীর গৃহে গমন 
করিয়। যশের মাতা প্রভৃতিকে ধন্মোপদেশ দান করিলেন। তাহারা! সকলেই 
বৃদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এদিকে “যশ কেশশ্বশ্রু মুণ্ডিত করিয়া কাষায়- 


1১৯) সমুদয়" অর্থে বৌদ্ধগণ সমন্ত উৎপত্তিশীল পদার্থকে বুঝাইয়। খাকেন। 

(২) ি00556 00002 0 127. 

(২১) ব্রঙ্বদেশীয় ভীবনীতে দেখা যায় যে, বৃন্ধদেব বশকে তাহার পিতার নিকট কিছুঝ!লের 
সন্ত অদর্শন করিয়াছিলেন । 
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সন্ত গ্রহণপৃর্বক গৃহ হইতে নিশ্ধ'মণ ও প্রব্রজা গ্রহণ করিয়াছে” শুনিয়া চারিটী 
আশীর গৃহী যশের বন্ধু (২২) প্রবৃজ্যার উপর শ্রচ্ধালু হইয়া যশের সাহায্যে 
বৃদ্ধমমীপে বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করিল । দেখিতে দেখিতে আরও পঞ্চাশং জন ধনাঢা 
গৃহী বুদ্ধের শিষা হইলেন । এই সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে সর্বসমেত ষাট জন 
শউপাসক” (বৌদ্ধ) বর্তমান ছিলেন।(২১) এই সমগ্র দীক্ষাগ্রহণ-কার্যয 
সারনাথেই সম্পাদিত হয় বলিয্না এই আথায়িকাটা এস্কানে সংকলিত হইল। 
তগবান্‌ বুদ্ধদেব ঞধধিপতনে অবস্থানকালে একটি উ দ পা নদু ষ ক শৃগাল- 
সম্বন্ধে এই জাতকটি বর্ণনা করিয়াছিলেন 1২৪) একটি শৃগাল ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের 
পানীয় জলরাশিব (যাহা উদপানে সঞ্চিত থাকিত) 
উপর প্রশ্রাব করিয়া পলায়ন করিত। একদিন 
শমণগণ শৃগালকে উদপানসমীপে পুনরাগত দেখিতে পাইগ্জাই লগুড় দ্বারা 
প্রহার করিতে লাগিল । শৃগাল ক্লান্ত হইয়া পণায়ন করিল । তদবধি শৃগাল 
বস্কানে কদাপি আর আসিত না। ভিঙ্ষুগণ এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়। 
একদিন ধন্ম-সভাতে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,_উদপানদূষক শুগাল শ্রমণগণ 
কর্তৃক প্রহৃত হওয়া অবধি আর এদিকে দৃষ্টি-গোচর হয় না” ইহ শুনিয়া 
৩গবান্‌ বুদ্ধদেব বশিলেন,__প্যেমন এখন, তেমনি পৃর্ধেও এই শৃগল উদপান- 
প্ষকহ ছিল" এহ বলিয়া অতীত কাহিনা বর্ণনা করিতে লাগিলেন, প্রাচীন- 
লে বারাণসীতে খধিপতনও এই-ভ ছিপ, উদপানও এইটি ছিল। হখন 
বাধিসত বারাণসীর কোন ঞুঁলগ্হে জন্মগ্রহণ করিক়্াছিলেন। যথাসময়ে 
প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্বক তিনি খধষিগণপরিবৃত হহস্পা খবিপতনে অবস্থান করিতে 


ভউদ্পানদুধক জাতক 


করিতেছিল। তাপসগণ তাহাকে বেষ্টন করিরা কোন প্রকারে গ্রহ্ণপূর্বরক 
বোধিসত্বের নিকটে আনম্বন কবিল। বাধিসক পগালের সহিত আলাপ 


1২২) তাহাদের নাম_ শুবাহ, পুঙ্গজি, গবম্পতি ও বিমল । 
(২৩) 71215552858 1 6৮) 09,157 00761096120 55151071001: 00. 


০০171115176 06 0006 13000108, 00 3839. তিব্বতীয় জীবনীতে এই উপাধ্যানটা 
সংক্ষেপে প্রদত হইয়াছে । 


২৪) 0558৭ (11354), 


১২ সারনাথের ইতিহাস 


করিতে করিতে একটি গাথা গান করিলেন,_প্হে সৌম্য, অরথ্যবাসা চির- 
রাত্রি-তপস্থী খধিগণের কাষ্ঠ-নির্মিতি উদপান তুমি দুষিত করিয়াছ কেন ৮, 
এই গাথ। শুনিয়া শুগালও একটি গাথা গাহিল,--“শৃগালদিগের এই ধম্ম যে, 
যেখানে জলপাঁন করে, সেইখানেই প্রত্াব করে। ইহাই তাহাদের পিতৃ- 
পিতামহগণ কত্তক আচরিত ধন্ম --এই ধন্ম ত্যাগ করান আপনার উচিত নয়।” 
ইহা শুনিয়। বোধিসত্ব আর একটি গাথা গাহিলেন,__প্যাহাদের ধণ্ম এই প্রকার 
তাহাদের আবার অথন্ম কিদ্ূপ? আমি ত তোমাদের ধন্মাধর্ম কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি না” এইরূপে বোধিসব্ব তাহাকে ভত্সনা করিয়া পরে বলিলেন, -- 
“তুমি চলিয়া বাও। এখানে আর আমিও না।” শৃগাল চলিয়া গেল। তদ- 
বধি শৃগালকে আর সে স্থানে কেহ দেখিতে পায় নাই । 

“্মহাপদানমসুত্তে” র টাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, “ই সিপতন 
মি গদার নামক স্থানই ধম্মচক্র-গ্রবর্তন নামে 
কথিত হর।” 

এই কথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টাকাকার বুদ্ধঘোব লিখিয়াছেন ;১--*সেই সমরে 
“ইসিপতনশ (সং খবিপতন ) মঙ্গলময় উগ্ভানরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। মৃগগণ নির্ভয়ে 
বাস করিবে, এই উদ্দেশ্তে উদ্ভানটি প্রদত্ত হইবাছিল 
বলিয়! ইহাকে “মিগদীয়” ( সং মুগদায় ) বলা হইত । 
এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করির়াই “থেমে মিগদায়ে” বঝাক্যাংশ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ বুদ্ধ (গৌতম ) ও অপর বুদ্ধগণ ধন্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত আকাশ- 
মার্গাবলম্বনে সর্ধপ্রথমে এ গানে অন্তীণ হইয়াছিলেন। (কোন কারণ- 
বশতঃ ভগবান্‌ গৌতম পদব্রজে তথার আসিয়াছিলেন টাকায় একথারও উল্লেখ 
আছে। ) 

. *্নন্দিয়বথ,৮ €২৫) নামক উপ।থানের ঘটনাস্থল ইসিপতন মিগদীয় বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়। নন্দিয় মনে করিলেন যে, 
“সংঘশকে (সম্প্রদায় ) কয়েকটি বাসগৃহ দান করা 
পুণোর কার্য। অতএব তিনি একটি চতুঃশাল! 
নির্দাণ করাইলেন এবং চারিটি কক্ষ ও নানা আসনের দ্বারা তাহা শোভিত 


৬২৫১ ধশ্মপদ, ১৬শ বগগ, *ম বখ । 


বুদ্ধঘা:যর উল্লেখ 


“থেমে মিগদায়ে 


“ধন্মপদে" উল্লে 
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করিলেন। বুদ্ধদেবকে ইহার কর্তা করিয়। চত্ুঃখালাটি সংঘকে প্রদান করা 
এইল। ইসিপতন মহাবিহারে ইহ! স্থাপিত ছিল। 

দ্বাদশ বংসরাস্তে বোধিসন্ব "তুবিত-ভবন” হইতে অবতার্ণ হইবেন। পশুদ্ধা- 
বাস” দেবগণ জদ্ুদ্বাপদ্থ প্রত্যেক বুদ্ধগণকেতে৬) সংবাদ দিলেন, “বোধিসত্ব 

সারনাথের প্রাঠীন নামের অবতীর্ণ হইবেন, তোনরা বৃদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর ।” 
উৎপত্তি-বিগার অতঃপর এ সকল প্র তো কবু দ্ধ নিজের নিজের 

(১) খবিপতল বন্তবা সমাপ্ত করিয়া পরিনিকাণ প্রাপ্ত হইলেন। 
ৰারাণসা হইতে অদ্ধবোজন দূর মহাবনে পঞ্চশত প্রতোক বু দ্ধ বাস 
করিতেন(২৭)। তাভারা সকলে পৃথক পৃথক ভাবে ভবিষ্যতৎ্বাণা উচ্চারণপুর্বক 
নর্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। আকাশমার্গে উখিত হইরা নিব্দাণপ্রাপ্ত হইলেন। 
তাহাদের স্ব স্ব মাংস-শোণিতনয় দেহ তেজোধাতুর দ্বারা ভক্মাভৃত হুইয়। গেল। 
শরীরগুলি উদ্দেশ হইতে নিপতিত হইল। 

খষিগণ এখানে পতিত হইয়াছিলেন অতএব ইহার 
নাম হইল “ঞাঁষপতন” 10২৮) ফরানা পণ্ডিত সেনার (১০৮7০) 
*খধিপতন” হইতে যে, "ইসিপতন” নাম হইয়াছে, ইভা স্বীকার করেন না। 
তিনি বলেন যে এই নাম ব্যতাত মারও ঢইটি নাম জঞ।ত হওয়া যার যথা ঞধি- 
পত্তন ও খধিবদন। তাঁভার নত এই বে, পুর্বে সারনাথের নাম খধিপত্তনই 
ছিল, কালক্রমে তাহ: অপনষ্ট হইয়া খধিপতন হইয়াছে । সাই পরবর্তী নামটি 

(৯ বৌদ্ধধন্জাবগন্থিগণের তালায় "পচ্চেক বু” (প্রতোক বুদ্ধ) মাক সংবুদ্ধ ( সম্ম। 
মহন ১ এঠৈন। কপি বুদ্ধের সমাকু সংবুন্ধরপে গবির্ভীলের নিস একটী বিশেষ ভগশ্যার 
প্রয়েদ্ন হইক্াঠিল | )01012৮051)7 11, 01060100101), 120 0০079, 

(২৭) হীন পাছি প্রশ্থাদি হঠতে এইজপ মনুমান হয় যে, পন নম্যক সংবুদ্ধগণ আবতীণ 
ই৫েন নাঃ- অথবা ডাহাগিগের গার কৌন ধনু গলিত হয় নাহ, তখনই প্রত্যেক-বৃদ্ধগণ 
আবিইত, হয়াহলেন। (00020800701৮6 ০0 085 11276 0155.) কিন্তু পরব 
রস্থাদি হইঠে বুঝা যায় যে, এঠ্যক-বৃদ্ধপণ যে ধু সেই মণ বর্তমান ছিলেন তাহ নহে-- 
গঃস বৃদ্ধে+ নময়েও সর্তুনান হলেন । কারণ বুদ্ধ ধলিয়াছেন বে, সমগ্র বিশ্বে আমাব্ভীত 
প্রত্যেক-বৃদ্ধগণের তুঙ্যকক্ষ আর কেহ নাই । 


(২৮, পক্অস্বী$ন ননিল। ক্বমিদনলন্‌:'_--মহাবস্ক-ঙ্গবদানং (1৫ 1202%550) ৬01, [) 
7,359) 
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সমর্থন করিবার নিমিত্ত একটি গল্প রচিত হইয়াছে, ইত্যাদি ।(২৯) আমাদেরও 
মনে হয় সেনারের মতই যুক্তিযুক্ত । কারণ ম হা বস্ত তে ই লিখিত হইয়াছে ফে.. 
প্রত্যেক বুদ্ধগণের পতনের পূর্বে বারাণসীর অর্ধযোজন দূরে তীহারা মহাবনে 
বাস করিতেন। আর তাহারা যখন পঞ্চশত জন একত্র হইয়া বাস করিতেন, 
তখন উক্ত স্থান খধিগণের একটি পত্তন ছিল, ইহাই স্বাভাবিক। পতন হইতে 
বদন অপত্রষ্ট হওয়া! অস্বাভাবিক নহে । প্রারুতের নিয়মানুসারে “প, স্থানে “ব' 
এবং “ত" স্থানে “দ” হইয়া থাকে | স্তরাং খধষিপতন কোনো! সময়ে খাষিবদন- 
রূপে উচ্চারিত হইত 10৩০) মহাবস্ততেও ধাষিবদনের উল্লেখ পাওয়া যায়, 
যথা-_খ্খবিবদনন্রিংগ (0 &9, 80? ), “ঝফিবদনে মৃগদায়েশ (1, 828, 324 ) 
আবার ইহাতে ধষিপত্বনেশ্রও উল্লেখ আছে। (39917, 866-68 ) ললিত- 
বিস্তরের গাথায়ও এই নাম উক্ত হইয়াছে। 

এইবার পমিগদায়” ব| “মিগদাব” লইয়া বিচার । এই সম্বন্ধে নিগ্রোধ- 
মিগজাতকের (৩১) অনুরূপ একটি উপাথান মহাবন্ততে পাওয়া যায়। উপা- 
খ্াযানটি এই-পকোন এক সময়ে এই স্থুবিস্তীর্ণ 
বনথণ্ডে রোহক নামে একজন মৃগরাজ সহতশ্র 
মৃগযুথের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ছুইটি পুত্র ছিল, একের 
নাম ন্যগ্সোধ, অন্তের নাম বিশাখ । মৃগরাজ তাহার একপুত্রকে মৃগযুথ হইতে 
পঞ্চশত, অপর পুত্রকেও পঞ্চশত মুগ দান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন 
কাশীরাজ্যের রাজা ত্রহ্মদত্ত সর্বদা এই বনথণ্ডে মুগয়া করিতে আসিয়া সকজ- 


(৭) মিগঙ্গায় 


(২৯) 01) 06001 06 06116 (010010816, 163 064১ 0101507211753 00 0101, 
90011161655 & 15906550101) 095 ম্কলিঘনল) 10215 ০ ্বমিনক্লল 01 ্বঘিন্ব হল. 
19100 06 12110160616006 00606 56০01005 িযোত (00108120551 0805 
155 88195 ৫0120 ৬15৮) 


(৩০) চীনদেলীগ গ্রন্থে ও দিব্যাধগানেও “খবিবদম” উক্ত হইয়াছে। 01৮8৬. 9. 393, 
890-স2:2-00128, 0০ 2.7 5৬ 01502, 2৫ 0. 464. ইচিঙ্গ খবিপতনকে খহির 
পত়ননূগে অদ্ুবাদ করিষ্াছেন, কিন্তু কাছিএন্‌ ( £91১161) নিঃসলেছে বলিয়াছেন যে একটা 
প্রতোক-বুদ্ধই '“গবিপত্তন" এই নামকরণের প্ুণেত1। 

(৩১) 78150551149. এই জাতকটী হয়ে সঙ্গের বিবয়ণে উল্লিখিত ছইয়াছে বলিয়া 
জার পৃথকৃভাষে প্রদত্ত হইল ন|। 
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দিকের বহুমূগ হনন করিতেন। তার দ্বার! মূগ ততগুলি নিহত হইত না, 
ঘতগুলি তাহার দ্বারা আহত হইয়া বনগুল্ে, গহনবনে, শরবনে, কণ্টকবনে 
প্রনেশ করিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিত। সেই নকলম্থানে আবার মৃত মুগগুলি 
কাক-শকুনি প্রভৃতির দ্বারা আহাররূপে পরিণত হইত। একদিন ন্যগ্রোধ- 
মৃগরাজ তাহার ভাতা বিশাখকে বলিল, "আমরা! কাশীরাজকে জানাইতে চাই 
থে তীাহাদ্বারা যত না যুগ নিহত হয়, তত আহত হইয়া গহনপ্রদেশে প্রবেশ 
করিয়! কাক-শকুনি কর্তৃক অকারণ ভক্ষিত হয়। আমর রাজাকে প্রত্যহ 
একটি করিয়া ঘৃগ পাঠাইৰ এবং সে নিজেই তাহার মহানশে গ্রাবেশ করিবে। 
এইরূপে বোধহয় নৃগযুথ সমগ্রভ।বে ধ্বংসের হাত হইতে কতক্ট! রক্ষ/ পাইবে ।” 
তাহার ভ্রাতা বিশাখ উত্তরে বলিল, "আচ্ছা, এইরূপই বল যাইবে ।” ঠিক 
এই সময়ে কাশীরাজও মুগয়ায় বহির্গত হইরাছিলেন। অসি, ধনু প্রভৃতি 
মন্ধ-শন্বে আবৃতদেহ সৈম্ভগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত কাশীরাজ যুথপতি মৃগরাজ- 
দ্বয়কে তাহার দিকে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। তাহার! নির্ভয়ে 
নিঃসঙ্কোচে আসিতেছে দেখিয়া রাজা একজন সেনাপতিকে এইবূপ আস্ত! 
দিলেন, “দেখ, তৃষি সাবধান হইয়া! লক্ষ্য রাখিবে ধেন কেহ উহাদিগকে সংহার 
করিতে না পারে । কারণ, উহারা সৈল্ঠ-সামস্ত দেখিয়া পলায়ন কর! দূরে 
থাকুক্‌, আমাদের দিকেই যখন আপিতেছে, তখন উহাদের কোন অভিপ্রায় 
আছে বলিয়! মনে করি।* সেনাপতি তখন রাজাজ্ঞায় দক্ষিণে ও বামে সৈন্ত- 
দ্িগকে যথাধথ সরাইয়া! তাহাদিগের জন্য একটি রাস্তা করিয়া দিলেন। অতঃ- 
পর মৃগদ্ধয় রাজার নিকটে যাই তাহার জানতে প্রণিপাত করিল। রাজ! 
মুগরাজদ্বয়কে জিজ্ঞাসিলেন যে, তাহাদের কি কার্ধ্য বা জিজ্ঞান্ত আছে। তাহার! 
তখন দিব্য মনুষ্যভাষায় রাজাকে এইন্প নিবেদন করিল, “মহারাজ, আমর! 
আপনার রাজ্যে এই বনখণ্ডে বহুশত মৃগ বাস করিয়া থাকি। যেরূপ মহ 
রাজের নগর, পত্তন, গ্রাম প্রভৃতি জনপদ মনু, গো, বলিবর্দ, দ্বিপদ-চতুষ্পদাদি 
প্রাণীসহম্্ দ্বার! সুশোভিত হয়, সেইরূপ বনখণ্ড আশ্রমসকল, নদী, প্রত্রবণ ও 
মৃগ-পক্ষী দ্বারাও শোভা লাভ করে। আমর মহীরাজকে এই সকল 
অধিষ্ঠানের অলঙ্কারন্বরূপ বলিয়াই জানি। এই সকল দ্বিপদ-চতুষ্পদ একমাত্র 
মহারাজের অধীনেই বাস করে । তাহার! গ্রাম, অরণ্য বা পার্বত্যস্থান 
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যেখানেই থাকুক ন! কেন, তাহার! বখন মহারাজের শরণ লইয়াছে তখন তাহাঝ। 
মহারাজের অবশ্ চিন্তনীয় 'ও পরিপালনীয়। মহারাজই তাহাদের প্রভু, 
তাহাদের অন্ত রাজা নাই । বখন মহারাজ মৃগয়ায় বহির্গত হন, তখন বহু 
মুগ একসঙ্গে অকারণ হত্যাকাণ্ডে বিনষ্ট হইর! পড়ে। নহারাজকর্তৃক তাহারা 
তত নিহত হরর না, যত শরদারা আহত হষ্টরা কণ্টকবনে, কাঁশবনে প্রবেশ 
করি! মরণাস্তর কাক প্রভৃতি পক্ষা দ্বারা নিয়তই ভক্ষিত হইয়া থাকে। 
এইরূপে মহারাজকে অবশ্যই অধন্মে লিপ্ত হইতে হইতেছে । বদি মহারাজের 
সদয় আজ্ঞা হয় ত আমরা এই দুইজন বুথপতি প্রত্যহ একটি করিয়৷ মুগ 
মহারাজের মহানশের জন্ট প্রেরণ করিব। একদিন এক যুথ হইতে অপর দিন 
অন্ত যুথ হইতে মৃগ প্রেরণ করিব। তাহাতে মহারাজের মাংসভোজের ব্যাঘাত 
হইবে না, প্রত্যবায়ও ঘটিবে না, অথচ মুগগুলিও এককালে নিধনপ্রাপ্ত হইবে 
না।” এই বাক্য শুনি কাশীরাজ মৃগযুথপতিদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুষায়া 
আজ্ঞা প্রদীন করিলেন । তদনুমারে বাহাতে কাহারও দ্বারা মুগ নিহত 
হইতে না পারে, সে বিষরে তিনি অনাত্যদ্রিগকেও সাবধান করিয়া দিলেন । 
রাজা নগরে চলিয়া গেলে বুথপতিগণ সমস্ত মৃগগণকে আহ্বান করিয়া নানাভাবে 
আশ্বস্ত করিলেন। তাহ[দিগকে জানাইলেন যে, রাজা আর মুগয়ায় আসিবেন 
না, কিন্ত তাহার নিকটে একটি কারয়া মুগ প্রত্যহ পাঁঠাইতে হইবে। ইহার 
পর তাহারা সমস্ত মৃগগুলিকে গণনা করিয়া গ্রধান ছুই যৃথে বিভক্ত করিলেন। 
সেই সময় হইতে নিয়মান্ুসারে একযৃথ হইতে একদিন অপর যুথ হইতে অন্যর্দিন 
একটি করিয়। মগ রাজদরবারে যাইতে লাগিল। 

এক সময়ে রাজার মহানশে যাইবার জন্য বিশবাখের যুথ হুইত্তে একটি 
গভিণী মূগীর পালা আসিল। তাহাকে যাইবার জন্ত আজ্ঞাপক (মূগের 
সর্দীর) যথাকালে নির্দেশ করিলেন। গৃভিণীটি মুগের সর্দীরকে বুঝাইয়া 
বলিল যে, তাহার গে দুইটি মৃগশিশু বর্তমান, সে প্রসব করিবার পর গেলে 
তিনটি পালায় যাওয়া! যাইবে, স্থুতরাং সকলদিকেই সুবিধা হইতে পারিবে। 
মুগের সর্দার তখন এই বিষয়টি যুথপতিকে জানাইল। ইহাতে যুখপতি তাহার 
বদলে অন্য কোন মুগকে যাইতে আদেশ করিলেন। তখন মৃগগণ একে একে 
নকলেই এই “ওজর* করিল যে, তাহাদের পালা না আসা পথ্যস্ত তাহারা কেহই 
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ইচ্ছক নহে। তখন-গিনী মৃগীটি অপর যৃথে অর্থাৎ ভগ্রোধের 





 সন্োধনপূর্বক বলিলেন, “তোমরা কৃতনিশ্চয় হও, যখন আমি এই যৃগীটিকে 
অতয় দান করিয়াছি তখন কখনই উহার প্রাণনাশ হইতে পারে না। আমি 
স্বয়ং উহার পরিবর্তে মহানশে বাইতেছি।” 
অতঃপর মৃগরাজ বনথগ্ড হইতে বারাণসীর পথে যাত্রা করিলেন। পথে 
থে বে তীহাকে দেখিল, সেই সেই তাহার অনিন্দাস্থুন্দর রূপে মোহিত হইয়া 
ভাহার অন্ুগমন করিতে লাগিল। অনসমূহ দ্বার! পরিবৃত হইয়া মৃগরাজকে 
গমন করিতে দেখিয়৷ নাগরিকগণ বলিতে লাগিল, “ইনিই মৃগের রাজা, সমস্ত 
সুগযখ নিঃশেষ হওয়ায় মহানশের জন্য ইনি স্বয়ং আসিয়াছেন। আমর! রাজার 
নিকট যাইব এবং এই অধিষ্ঠানের অলঙ্কার-স্বরূপ মুগরাজ যাহাতে বধপ্রাপ্ত 
না হন, সেন্ট আমর! কাশীনরেশকে প্রার্থনা জানাইব।” ইত্যাদি। মৃগরাজ 
মহানশে প্রবেশ করিবামাত্র নাগরিকগণ মুগরাজ ঘে সদশন, শাস্তপ্রক্কতি এবং 
নগরোপবনের অলঙ্কারন্বরূপ ইত্যাদি নান! যুক্তি দ্বারা তাহার প্রাণভিক্ষা 
চাহিল। তখন মহারাজ মহানশ হইতে মৃগরাজ্জকে আনাইয়৷ তাহার স্বয়ং 
আসিবার কারণ জিন্তাসা করিলেন। মৃগরাজ আম্ুপূর্বিক সমন্য বর্ণনা করিলে 
এই ব্যাপায় শুনিয়া মহারাজ এবং অন্তান্ত সকলে মৃগরাজের পরম ধার্টিকতায় 
বিশ্সিত হইলেন। মহারাজ মুগরাজকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, “যে পরের 
জন্ত আত্মবিসর্জান করে সে কখনই পণ্ড নয়। বস্বতঃ আমরাই পণ্ড, কারণ 
আমাদের কোন ধর্শজ্ঞান নাই। আমি মৃগীর জন্য তোমার আত্মত্যাগ- 
কাহিনী শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। আমিও তোমার জন্ত সমস্ত মুগ-সমূহকে অভর- 
ছ্ান করিতেছি । যাও, তোমরা নির্ভয়ে তথায় যাইয়া বাস কর।” মহারাজ 
_ এই কথা ঘণ্টা-ঘোষণা দ্বারা নগরে বিজ্ঞাপিত করিলেন। 
... দেৰলোক পর্যন্ত সেই কথা পৌছিল। দেবরাজ শক্র মহারাজকে পরীক্ষা 
করিবার জন্ত বহুশত সহত্র মূগের স্ষ্টি করিলেন। কাশীবাসিগণ মৃগের দ্বার! 
.. উত্যক্ত হইয়। মহারাজের নিকট এক জাবেদন করিল। 
এদিকে স্তগ্রোধ সেই মৃগীকে বিশাখের বুথে যাইতে বলিল। তখন মৃগী 
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বলিল, “মরিব বাঁচিব স্তাগ্রোধের যুথেই থাকিব” এই বলিয়া! এই ভাবের একটি 
গাথা গাহিল।. 
. তাহার পর কাশীর জানপদগণ মহারাজকে জানাইল 
“উদ্জ্যতে জনপদে! রাষ্ট্রং স্ফীতং বিনস্ততি। 
মৃগ! ধান্ানি খাদস্তি তং নিষেধ জনাধিপ ॥ 
উদজ্যতু জনপদো! স্ফীত রাষ্টরং বিনশ্তু। 
নত্বেবং মুগরাজন্ত বরং দত্বা মুষং ভণে ॥” 
মহারাজ পূর্বে বে প্রতিশ্রতি দান করিয়াছেন, তাহা তেমনই ফিরাইতে 
পারেন ন!, ইহা তাহাদিগকে জানাইলেন । 
“মুগাণাং দায়ে! দিো মুগদ্দায়ো তি খবিপত্তনো |৮ 
মুগদিগকে দান দেওয়৷ হইয়াছে বলিয়া, এই স্থানের নাম হইল, “মৃগদায় 
খাষিপত্তন” 10৩২) 
এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে-_দদায় শবের কোন্‌ অর্থটা এস্থলে প্রযোজ্য হইবে, 
দান অথবা বন। 010119978এর পালি অভিধানে প্দায়” শব্ষের “বন অর্থেও 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ।(৩৩) সেনার বা অন্ত কোনও বৈদেশিক পণ্ডিত 
এসম্বন্ধে আলোচনা! করেন নাই। তাহারা শুধু এই স্াগ্রোধ মৃগের আখ্যাক্িকাটা 
কি কি ভাবে পরিবন্তিত হইয়! নানা প্রাচীন গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহারই 
একটি বিশদ ইতিহাস দিয়াছেন । (৩৪) আমাদের মনে হয়, এ স্থানের সর্ব- 
প্রাচান নাম ছিল, মৃগদ1ব (বন)। (৩৫) বু যুগের বিচরণক্ষেত্র বলিয়াই সম্ভবতঃ 
ইহার এই সংস্কত নাম হইয়। থাকিবে। কালক্রমে উচ্চারণ-দোষে পালিভাষার 


৬. 


(৩২) মহাবন্ত 2. 366. ইচিঙ্গ (10517)8 ) এবং জন্যান্ত চীনদেশীঃ লেখকগণ মৃগদারের 
অনুবাদ করিয়াছেন “শি-লুয়ে" ব। “শিল্ুলিন” অর্থাৎ মৃগদিগকে প্রদত্ত বনভূমি । 

(৬৩) 566 010160675 £2]) 19100909) 0 114. 

(৩৪) 8670655 £20০22 002 0০183528050 20 075 00500015501 171৩2 
19878 (1. 36. 1) [80908 1. 1494. জেনারল কা'নংহাম ভতরতপুরে উৎকীর্ণ চিত্রে এই 
ঘটনায় চিহ্ন দেখিতে পাঁইয়ছে বলিয়া লিখিক্সাছেন (0. [, 201]. 2)। সেই চিত্রের সঙ্গে 
পইসিমিগজাতকম্” এই লিপিও যুক্ত আছে। কিন্তু ভা: হর্ণলি সাহেব আবার “ইঙিয়ান্‌ 
্যর্টিকুইয়ী*তে ফানিংহামের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন । 


ৃ প্রথম অধ্যায় ১৯ 


£ নিয়মানুসারে এই শবাটা মিগদায়রূপে পরিণত হয়। তখনও সম্ভবতঃ ইহার 
২ “বন অর্থই প্রসিদ্ধ ছিল। পরে যখন বুদ্ধদেবের সংস্্ট প্রত্যেক বিষয়েরই 
; এক একটা উপাখ্যান রচনা করিবার যুগ আসিল, তখন এই বৌদ্ধধশ্ম-প্রচারের 
 আদিতৃমি সারনাথ 2 গ্রো ধম গজা তকে র ঘটনাস্থল হইয়া দাড়াইল। সেই 
সঙ্গ হইতে “দায়” শবের প্রাচীন অর্থ বিলুপ্ত হইল এবং পায় দান অর্থেই এই 
প্রসঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যে সর্বত্র বাবহৃত হইতে লাগিল। ইহাই বোধ হয় মৃগদাব 
বা ছিগদায় শবের মোটামোটি জীবনচরিত 1৩৫) 
আধুনিক সারনাথ নামটা কতদিনের এবং কি ভাবে ইহার উৎপত্তি 
হইছে, এ বিষয়ে বিদেশীয় ও ভারতীয় প্রদ্বতত্ববিদ্গণ এ পর্য্স্ত বিশেষ কোন 
আলোচনা করেন নাই। সারনাথ নামটা যে আধুনিক 
সে বিষয়ে প্রমাণের অবধি নাই। প্রথমতঃ 'এ স্থানের 
খ্যাতির প্রাচীনতম যুগে ইহার নাম ইসিপতন মিগদায় ছিল। সমগ্র বৌদ্ধ- 
সাহিত্য বিশেষত: পালিসাহিত্য এ কথার তূরি তুরি প্রমাণ দিতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ যতদিন এ স্থানে বৌদ্ধ-প্রভাব অক্ষু্ ছিল অথাৎ মৌধ্যগণের সময়ে, 
কনিষ্কের সময়ে, ফাহিয়ানের আগমন সময়ে, হুয়েনসাঙ্গের তার্থযাত্রার সময়ে, 
এ জনপদ ইসিপতন মিগদায় নামেই পরিচিত হইত। তৃতীয়তঃ যখন এই 
বোদ্ধতীর্থ মুসলমানগণকর্তৃক বিধ্বস্ত হয়, তখন স্থানীয় মহাদেব শারঙগনাথের 
মন্দির বর্তমান ছিল না। বণ্তমান থাকিলে অবশ্যই উহাও ধ্বংসমুথে পতিত 
হহত। স্ৃতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, এ স্থানে বৌদ্ধপ্রভাৰ লুণ্ড হইবার 
পর যে কারণে বুদ্ধগযায় হিন্দুতার্থ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই কারণেই শারঙ্গনাথের 
 মন্দিরও নির্শিত হইয়াছিল। “শারজনাথ, শবোর অথ মৃগারধিপতি। এ স্থানের 
. প্রাচীন নাম "মৃগদাব এখং জাতক প্রভৃতি গ্রস্থান্থসারে বুদ্ধদেবহ তাহার 
অধিপতি ছিলেন। হৃতরাং হিন্দুগণ স্থানার প্রাচান স্থৃতির অহ্থুসরণ করিয়া 
বে উপায়ে বৌদ্ধ ত্রিরদ্বের ধন্মকে ধন্মঠাকুররূপে (৩৬) গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই 
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(৩৫) ১০35 111৩9 তি561670053 00 006 15108065009 13210505587 90905 
708819-786 [20120 ক2নুঃ্াগি ৮০] ১01৬0, 76, 
(০৬) এ বিষয়ে পৃজ্যপাদ উৃক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী হহোদয়ের হতগুলি অন্সন্ধেয়। টা. 
৬5075 "21০60 9900131570” তাহা! অনেকাংশে বাক্ত হইয়াছে। 


চু রঙ 
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উপায়েই মৃগাধিপতি স্গ্রোধকে অথব৷ বুদ্ধদেবকে শারঙ্গনাথ মহাদেবরুপে পুঁজা 
করিয়া আসিতেছেন 1০৭) এই পুজা কোন্‌ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা 
নিশ্চিতভাবে অবধারণ করিবার উপায় নাই। যদি স্বীকার কর! যায় যে, "কাণীর 
নিকটবর্তী সারনাথ-বিহার বদ্ধিষ বৌদ্ধপ্রধান স্থান। ব্রাঙ্মপগণ না কি কুম- 
রিলের উত্তেজনায় অগ্নি প্রদান করিয়া উহা! ভন্রে পরিণত করিয়াছিলেন। কনিং 
হাম, কিটো, টমাস্‌ প্রস্থতি উক্ত স্থান হইতে অর্ধদগ্ধ গলিত ধাতুপ্রদাহ এবং 
তশ্মস্ত,প অপসারণ করিয়াছেন।”€৩৮) তাহা হইলে ইহা অনুমান কর! অসঙ্গত 
হইবে না যে, ৰখন শঙ্করাচাধ্যের শিষ্যগণ তদীয় পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শৈবমত- 
স্থাপনার্থ বৌদ্ধধর্মের কেন্ত্রসমূছে এক একটী শিব-মন্দির স্থাপন করেন, তখন 
সারনাথেও এই মন্দিরটী নির্মিত হইয়াছিল। এই মত গ্রহণ করিলে বলিতে 
হইবে সারঙ্গনাথ মন্দিরের নির্্মীণ-সময় অষ্টম শতার্বীর শেষভাগ । অপরপক্ষে, 
অধিকাংশ প্রত্বতত্ববিদ্গণের মতানুসারে যদি সারনাথ-বিহারের ধ্বংসব্যাপার 
মুসলমানগণের কার্য বলিয়াই গৃহীত হয়,তাহ! হইলে শারঙ্গনাথের মন্দির সম্ভবতঃ 
সেন-রাত্বত্বের অবসানের কিঞ্চিৎ পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। কাশীতে লক্ষণসেন 
জয়-স্তস্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ শৈব ছিলেন, তাহা৷ বল! 
বাহুল্য । সারনাথ প্রাকতের নিয়মানুসারে শারঙ্গনাথ হইতে উৎপর্ হইয়া বর্তমান 
জনপদ্বকে পরিচিত করিতেছে । 


(৩৭) অন্গেকস্থলে মহাছেষের বামহত্ডে মুগ দেখিয়াও মহাদেবকে শারক্গনাখ বল! বাতাধিক 
যনে হয়। সারছাথখের শিষমক্দিরের দিফট যে একটী পুদ্ষরিণী আছে, সেটীকে "সার়ঙ্গতাজ” 
বলা হয়| 

(৬৮) জানের গ্ভীরা। ২৪৩ পৃ্উ।। 


টি দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভারতীয় প্রত্বতত্ব বা ইতিহাসের আলোচন! করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 
এলেক্জাগডারের আগমনের পূর্ধ্বের ভারত-বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুছেলিকা য় 
সমাচ্ছন্ন। সে যুগের ইতিবৃত্ত প্রায়শঃ প্রবাদ ও 
উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, স্থতরাং তাহ! প্রামাণ্য ইতিহাল- 
বূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। আমর] বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে এ পর্যন্ত সার- 
নাথের যে টুকু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত- 
গতি, অতএব এ্রতিহ্থাসিক পরীক্ষায় তাহার মুল্য যথেষ্ট নহে। এইবার আমর! 
সংক্ষেপে ভারতেতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সারনাথ-কাহিনীর সন্বন্ধ-বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইব। এ স্থানে বলিয়! রাখা কর্তব্য যে, এই সমগ্র বিষয়টা আধু- 
নিক ভূ-খনন-কাধ্যের ফলাফলের উপরই নির্ভর করিতেছে, স্থতরাং ইহা এখনও 
সম্পূর্ণ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নৃপতিগণের মধ্যে সম্রাট অশোকের সহিত আমর! সর্বপ্রথম 
এই স্থানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই । প্রিয্দশশী রাজ! তাহার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের 
অশোকের শুভভবিপ্মাণ ও প্রধান প্রধান স্থানে শিলাফলকে ও শিলান্তত্ভে বন্- 
সন্ধপ্রসমা্জে কর্তৃত্ব সংখ্যক পধন্মরলিপি”€১) উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। 
সারনাথ-বিহারেও ২৪২ খৃঃ পৃঃ তাহার একটা *্ধর্দ্বলিপি” স্থরম্য স্তস্তগাত্রে 
উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ধর্্লিপিসমস্থিত এই স্তত আধুনিক ভূ-খননের শ্রেঠ ফল- 
স্বব্ূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে ।(২) লিপির পাঠোদ্ধারে করেকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য 
এতিহ্বাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বথা, সে সময়ে বৌদ্ধনংঘে ধর্সদ- 
বন্ধন কতকটা শিথিল হইয়াছিল । তাই “সন্ধর্মেশর রক্ষক সম্রাট অশোক সংঘের 


উতিছাসিক বুগে সারনাথ 


(১) দেবতাগণের প্রির প্রিক্দর্শা রাঁজ! অশোক তাহার অনুশাসমগুলিকে ““ধন্দলিপি” 
নাছেই অভিহিত করিপ্াছেন। অশোকের ৭ম ত্তত্তলিপি জরষ্টব্য। 

(২) এই লিপির বিস্তারিত আলোচনা '“আর্ধ্যাবর্তে” €র্থ বংসরেয় বৈশাখ ও জো সংখ্যাক্জ 
করিয়াছি, তাহ। ৫হ অধ্যারে সংযুক্ত হহবে। 


২ _ সারনাথের ইতিহাস 


আত্মকলহকারীগণকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া সংঘচ্যত করিবার কঠোর দপ্ডান্তা 
প্রদান করিয়াছেন। এই আক্তা যাহাতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশেষভাৰে প্রচারিত 
হয়, সে জন্যও সম্রাট. কর্মচারিগণকে উপদেশ দিয়াছেন। সাধী ও প্রয়াগের 
স্তস্ত-লিপিতেও এইরূপ অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনুশাসনে জন- 
সাধারণকে প্রত্যেক “উপো।সথ” দিনে বিহারে অবপ্তই আমিতে হইবে, এইরূপ 
আদেশ উল্লিখিত হইয়াছে । এই বিষয় হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পার! যায় যে, 
সমাট অশৌক সমস্ত ধর্শসংঘগুলিরই নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং সংঘের নিয়ম- 
শৃঙ্খলার কোন প্রকার ভ্রুটা হইলেই তিনি বন্পূর্ববক তাহার প্রতিবিধান করিতেন। 

অশোকের এই ধন্্রলিপি ব্যতীত তাহার আরও একটী প্রতিহাসিক নিদর্শন 
ভূ-খননে আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সারনাথবিহার তাহার 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে স্থানে 
অশোক-্তস্তের নিয়াংশ বর্তমান তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটা ই্টক-স্তুপের চিহ্ন 
দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯--১৭৯৪ সালে বারাণসীর দেওয়ান জগৎসিংহ 
জগৎগঞ্জ নামক মহল্লা নিন্মীণ করিবার জন্ত এই স্ত,পটাকে ভাঙ্গিয়া তাহার 
ইষ্টকাদি অপসারণ করেন। সেই জন্ত আধুনিক সময়ে প্রদ্ুতত্বিভাগের 
কর্তৃগণ সুবিধার জন্ত সেই স্তপের অবস্থিতিস্থানকে “জগৎসিং স্তপ” বলিয়া 
অভিহিত করেন। তাহাদের পরীক্ষায় এটা সমাট অশোকের সময়কার বলিয়া 
নিদ্ধীরিত হইয়াছে। 

অশোকের সহিত সারনাথের সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক তৃতীয় নিদর্শন একটা প্রস্তর- 
নির্শিত স্ত প-বেষ্টনী (1711)0/)1 এটি বিহারের "প্রধান গৃহের”্€৩) দক্ষিণ- 
দিকৃস্থ কক্ষের মূলভাগে স্বিখ্যাত মিঃ ওরটেল ( 11. 09761 ) কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং এখনও সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে । এই বেষ্টনীর অপূর্ব 
মস্থণত৷ ও গঠনের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া প্রত্বতত্ববিদ্গণ এটাকেও অশোকের 
সময়কার বলিয়! স্থির করিয়াছেন।(৪) ডাঃ ভোগেলের মতে, বুদ্ধদেব বেস্ানে 

(৩) হথবিধার জন্ত ইহাকে “11217 5070৩” বল! হইয়াছে। 

(8) 081510806 ০61১৩ 110550]) 01 4১102501089 হট 521050-100000- 
1100 ৮9 0, 0 ৮০৫৩, 05, 

00106 10 016 710001015 [0105 07 98108) 05 1025212া0 5801 0, 8 
ঢ.10, 


দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩ 


উপবেশন করিয়া প্ধর্ম-চক্র প্রবর্তন” করিয়াছিলেন, সেই স্থান অথবা অন্ত কোন 
* পুণ্য স্থানকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বেষ্টনী নিত হইয়াছিল। প্রদ্বতত্ব- 
ও বিভাগের দয়ারাম সাহনী অনুমান করেন-_-এটি অশোকস্তস্তকে পূর্বে ঝেষ্টন 
করিয়াছিল, পরে এ স্থানে অপসারিত করা হয়। কিন্তু তিনি সন্দেহে পড়িয়াছেন 
থে অশোক-্স্তের চারিদিকে কোন ঝেষ্টনী থাকিত কি না। ভারতের (819106) 
স্তপমধ্যে ধর্াশোক-বিনিশ্মিত স্তস্ত ও ্তস্ত-বেষ্টনের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।(৫) 
্ৃতরাং এই অনুমান নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে । 
অতএব এই তিনটা এতিহামিক নিদর্শন হইতে অশোকের সহিত সারনাথ- 
বিহারের ঘনিষ্ঠ সবন্ধ বুঝিতে পার! যাঁর। আমাদের মনে হয়, ধশ্মাশোক 
সারনাথবিহার পরিদর্শশ করিতেও আগমন কবিয়াছিলেন। ২৪৯ খুঃ পৃঃ 
ধন্মাশোক কুশীনগর, কপিলবস্ত, বস্তা, বৃদ্ধগয়। প্রভৃতি স্থানে তীগধাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। এ নকল নৌদ্ধ-তীর্ঘের নামের সহিত সারনাথের উল্লেখ পাওয়া ধায় 
নাই। কিন্ত ধন্মাশোক যে বুদ্ধদেবের প্রথম প্রচারস্থানে তার্থধাত্রা করেন নাই 
ইহা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই তীর্ঘাত্রায় ধন্মাশোক 
যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে এক একটা স্তত্ত নিন্মাণ করাইয়াছিলেন। 
সারনাথের ধর্্মলিপিযুক্ত স্তস্ত দেখিয়! আমাদের মনে হয় যে, ধশ্মাশোক তাহার 
তীর্থবাত্রায় নিশ্চয়ই এই বৌদ্ধ মহাতীর্থেও আগমন করিয়াছিলেন (৬) 
সম্রাট, অশোক ব্যতীত আর কোন মৌধ্যনৃপতির চিহ্ন এ পর্যন্ত সারনাথে 
আবিষ্কৃত হয় নাই। মৌর্ধ্সাত্রাজ্যের ধবংসের পর মহারাজ পুষ্যনিত্র ১৮৪ থৃঃ 
শুঙগরাজ্যাধিকারে বিহারের পৃঃ অঞ্ধে শুঙ্গ বা মিত্র-সামাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 
ৃ শিলপোসঠি তিনি পরম হিন্দু ছিলেন এবং ভারতে বৌদ্ধপ্রাধা- 
: স্তের বিরুদ্ধে অস্বমেধাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাঙ্মপ্য-গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত 
: অগ্রসর হয়েন। বৌদ্ধরূপতি মিলিন্দের (8150801.5) বিরুদ্ধেও তিনি অঙ্সি- 
. ধারণ করেন। স্ৃতরাং এবদ্িধ সম্রাট, ব! তাহার বংশধরগণের সারনাথের 
বৌদ্ধ-বিহারের সহিত সম্বন্ধ থাকিবার কোন কারণ নাই। সেইজন্য তাহাদের 
(৫) তকিভাঙন প্রযুক্ত রাখালগাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত “পাহাণের কখ।” ৪৩ পৃষ্ঠ।। 


0৯) ইতিহাদিক তিন্সেপ্টপ্মিথ, জশোকের লারনাথ আগমন বিনা প্রমাণেই স্থির করি 
িলইয়াছেন। 55119 81500 ০৫15019, 0,147. 





২৪ সারনাথের ইতিহাস 


কোন এঁতিহাসিক নিদর্শন আমর! সারনাথে দেখিতে পাই ন|। তথাপি তাহাদের 
না হইলেও তাহাদের সময়কার ছুই একটি চিহ্ন ভূ-খনন ব্যাপারে প্রাপ্ত হওয়া 
গিপ্নাছে। যখন বৌদ্ধধর্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধদেবের পরম ভতক্কেরা 
চাদ! করিয়া পাথর কাটিয়৷ আনিয! বড় বড় স্তপ নির্মাণ করিত এবং তাহার 
ঠিক্ষ মাঝখানে বুদ্ধদেবের__অস্থিরক্ষা করিত এবং সেই স্তপকে বুদ্ধ, ধর্ম 
ও সংঘের একত্র মিলন বলিয়া! মহাভক্তিভরে তাহার পুজা করিত? সেই স্ত,পের 
চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল দিত। টোকা টোক। থামের উপর রেলিং, 
আর ছুই ছুইটা থাম মিলাইবার জন্ত তিনটি করিয়া হচী। এমন করিয়া পালিস 
করিত যে, হাত দিলে হাত পিছলাইয়! পড়িত। প্রত্যেক থামে, প্রত্যেক 
সুচীতে ও রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাদ দিত তাহার নাম লেখ! থাকিত 1*(৭) 
ঠিক এইরূপ কয়েকটা বেষ্টনীর স্তম্ত সারনাথে অশোকন্তপ্তের চারিপাঙ্্ে 
পাওয়া গিয্লাছে। এ গুলিতেও ব্রাঙ্মী লিপিতে বৌদ্ধটাদাদাতাগণের নাম উৎকীর্ণ 
আছে। স্তস্কগুলি শুল্গবংশীয় রাজগণের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়৷ 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । এই আকারের ঝেষ্টনীন্তস্ত বুদ্ধগয়্াতেও রহিয়াছে, সে 
গুলিরও নির্দীণকাল শুঙ্গবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে (৮) বেষ্টনীন্তস্ত 
ব্যতীত আরও শুঙ্গরাজতের সময়ের ছুইটা চিহ্ন আছে। প্প্রধান গৃছের” 
উত্তর-পূর্ব দিকে প্রাপ্ত একটা ঘণ্টাকা রবিশিষ্ট স্তত্তশীর্য, মিউজিয়াম তালিকার 
ইহার সংখ্যা 1). (9.) 1.1 উক্ত গৃহের উত্তরপশ্চিম কোণে ১৯৯৬-৯৭ 
সালের খননে প্রাপ্ত একটা মনুষ্য বদনের ভগ্নাংশ। মিউজিয়াম তালিকায় 
ইহার সংখ্য। (3, ])। শুঙ্গবংশের পরবর্তী কাখবংশীয় নৃপতিগণের সময়কার 
কোন চিহ্ন সাক্ষাৎসন্বদ্ধে এখনও বহিগ্গত হয় নাই। 

কাথায়ন-রাজবংশের অবসানের পূর্বেই শকগণ ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 

প্রবেশলাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাবীতে শক- 
রাজগণের কোন কোন প্রার্দেশিক প্রতিনিধি 

স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া! “ক্ষত্রপ” (38017) অথবা “মহাক্ষত্রপ” উপাধিতে 
মখুরা, তক্ষশিলা প্রভৃতি শ্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া বায়। 

(৭) পাধাণের কখা, পূজাপাদ প্রযুক্ত হয প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত তষিকা ও পৃউ1। 

(৮) পরবুক্ত রাখালহাস হন্দ্যোপাধ্যান কৃত “যাক্ষাজায় ইতিছাদ” ৬৪ পৃঃ । 


সায়নাথে শঞ্চ ক্ষত্রপের প্রাধান্ত 





দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫ 







শোদাস অথব। শোংডাস অথব! প্ডস-শোডাস নামক এইরূপ একজন ক্ষত্রপের 
লিপি দথুরায় প্রাপ্ত সিংহ্ন্তস্ত-গাত্রে পাওয়া গিয়াছে । এই লিপির সময় 
খু ১৫ অবে 10৯) ঠিক এই লিপির অন্বরূপ অক্ষরে অস্বঘোষ নামক জনৈক 
স্নাজার লিপি (১*) অশোক স্তপ্তগাত্রে দেশিতে পাওয়া যায়। স্বৃতরাং অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীক্ প্রথম শতাব্দীর প্রথমভাগে সারনাথ বিহারে 
শকভাতীয় ক্ষত্রপগণ কোন না কোন প্রকারে আধিপত্য করিতেন। 

ুষ্টায় প্রথম শতাকীর মধাভাগে বিখাত উয়ুচি বংশোদ্তব কুষাণগণ শক- 
ক্লাজ্জগুলি ধবংস করিয়া পশ্চিমতারতে কুষাণরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
বংশয় প্রথম রাজা কুজুলকদফিসের (1:10)1১$২ ]) রাজ্য কাবুল, গান্ধার ও 

: কাণক্ষের প্রতিনিধি দ্বা॥।  পঞ্চনদে সীমাবদ্ধ ছিল। তাহার পুত্র বিমকদ- 
.. লারলাধ শাসন ফিসের রাজ্য বারাণনী পর্যাস্ত বিস্তৃত হইয়াছে । 
কিন্ত তাহার মুদ্রাদি হইতে তাহার অসীম শিবভক্তি দেখিয়া বৌদ্ধবারাণসীতে 
যে তাহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে এরূপ অনুমান কর! যায় না। 
. ভূখননে অগ্ঠাবধি তীহার কোন চিহ্নুই আবিষ্বত হয় নাই। ইহার পরে কুষাণ- 
ষংশের সর্ধপ্রধান নৃপতি কণিষ্ক রাক্রাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি প্রথম 
জীবনে অগ্রিউপাসক এবং আকবরের হ্যায় নানা দেব-দেবীর উপাসক থাকিলেও 
পরে বৌদ্ধধর্ম অনুরাগী হইয়া বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জনতা অশেষপ্রকার যত্ব ও 
উদ্যম প্রকাশ করেন । তিনিই বৌদ্ধধর্মের "মহাযান” শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং 
শোক যেরূপ হীনযান মতাবলম্বিগণের মধ্যে প্রখ্যাতকীর্তি, তিনিও সেইরূপ 
 ষহাযানসন্প্রদায়তুক্ত বৌদ্ধগণের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতি। সারনাথ- 
বিহারের সহিত যে তাহার বিশেষ স্বপ্ধ ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। 
ঝারনাথে আবিষ্কৃত সর্ব প্রাচীন ও অতি ঝুছৎ বোধিসত্ব মূর্তি ও তৎসহ তিনটা 
€খাদিতলিপি এ বিষয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। লিপি অনুপারে এই মুর্তিটা 


৮৯) 0988021০100 ০১৪] 4512110 5০০)6৮/, 1845. 525 ) 79০4. 7০3 ; 


89০5. 754. ৃ 
(১০) ই্রবুক্ত রাখালদ।স বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এট অক্ষ/সাদৃগ্ত দেখাইয়! দিরাছেন 


পলাহিতা-পরিষং-পতিকা", ১৪১২, ওর্থ সংখ্যা। রাজ! অধ্থঘোষের মার একটা কুঞ্জ নিপি 
আয়নাথে পাওয়া গিয়াছে। 


২ সারনাথের ইতিহাস 


কণিফের ওয় রাজ্যাবে স্থাপিত হইগ্লাছিল এবং ন্ত প্রমাণান্থমারে এটা মথুরার 
নির্শিত হইয়। চিক্ষুল ও পুষাবুদ্ধি কর্তৃক সারনাথবিহারে প্রদত্ত হইয়াছিজ্ক। 
ভিক্ষুনলের এই মন্মের আরও ছুইথ|নি লিপি, একখানি মথুরায় ও অপর খানি 
শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে! সারনাথের এই লিপি হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় 
যে, "বারাণসী কণিক্কের সাম্রাজোর অস্তভূক্ত ছিল এবং একজন মহাক্ষত্রপের 
অরীনে একজন ক্ষত্রপ বারাণসী শীসন করিতেন। মহাক্ষত্রপ সম্ভবতঃ মথুরায় 
বাস করিতেন। ভিক্ষুবল ও পুষ্বুদ্ধ নিশ্চয়ই রাজদ্বারে প্রতিপত্ভিশালা 
ব্যক্তি ছিলেন, কারণ শরকদাতীয় মহাক্ষত্রপ এবং ক্ষত্রপেরা নিশ্চয়ই বৌ 
ভিক্ষুমাত্রেরই আজ্ঞধীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ইহারা রাজবংশোভূত ; 
ইহারা চীর-ধাঁবণপূক তীর্ঘপধ্যটনহাগে এক এক স্থলে এক একটা মুর্তি 
প্রতিষ্ঠঠ কাঁরতেছিলেন।”১৯) এইরূপ মহাক্ষত্রপের অধীন ক্ষত্রপের বারাণলী- 
শানন বোধ হয় রাজা অথঘোষের সময় হইতেই চলিয়া অসিতেছিল। কুষাণ- 
বৃপতি কণিফও এই শক প্রথা বঙ্জায় রাখিয়াছিলেন। কণিফ ব্যতীত বাদিক্ষ, 
ভ্বিষ্ক ও বাধুদ্ব প্রভৃতি তাহার বংশধরগণেব কোন এইতিহাপিক নিদর্শন 
এ ধর্বান্ত সারনাথে আবিষ্কৃত হর নাই । তবে ইহ[ও বক্তব্য ধে, মুদ্রাদি হইতে 
জানা যার ঘে, ইহারা বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা! হিন্দুরর্শের উপ€ই অধিক অনুরাগী 
ছি:লন। এই সঞ্ল নৃপতির নানোল্লেথ না থাকিলেও বু আবিষ্কৃত বৌন্ধমুর্তি 
কুষাণধুগের নানা বধ প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
কুষাণ-সাম্রাজোর অবঃপতনের পর থুষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথনভাগে উত্তর- 
ভারতে গপ্তনামাজ্যের অভ্যুদর হয়। প্রথম চন্ত্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, 
গুপ্ত।ধিকারে বিহারের কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তনৃপতিগণ নিজের! 
শি শী্তির বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতিপালনের 
ফাাহখানের-বর্ন বিরোধী ছিলেন না। তীহাদিগের সাম্রাজ্যের নান! 
স্থানে বৌদ্ধসমাজের রক্ষণাবেক্ষণের নিমন্ত বহু দানের কথা নানা লিপি 
হইতে আমরা জানিতে পারি। প্রাচীনকালের হিন্দু নৃপতিগণ কখনই পরধর্ম্- 
দ্বেধা ছিলেন না। উনাহরণন্বরূপ, মহারাজ পুষ্যমিত্র একদিকে যেমন অশ্বমেধ- 
হজ্ঞাদি করিতেন অপরদিকে আবার তেননি সারনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধস্থানের 
(১১) সাহিতা-পগ্বৎ-' আকা, ১৩১২, ৪র্থ সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠা। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭ 


ধ্বংসসাধনে কখনও প্রবৃত্ত হয়েন নাই। গুপ্ত নৃপতিগণও অস্বমেধ যাগ করিতেন, 
সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ বিহারেও সাহাযা প্রদান করিতেন। মহারাজ হ্যবর্ধনের ধর্ম 
মতও এভাদৃশ উদার ছিল 10১২) স্থতরাঁং অনুমান হয় যে, যদিও গুপ্তনৃপতিগণের 
মধ্যে এক দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ব্যতীত আর কাহারও কোন লিপি সারনাথে 
আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি গুগুযুগে তথাকার বৌদ্ধধশ্্-সমাজের নানাবিধ 
উন্নতির কোন ব্যাঘাত জম্মে নাই। এ অনুমানের পোষক-প্রমাণেরও অভাব 
নাই। সারন!থের অধিকাংশ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যনিদশন গুপুযুগেরই পারচয় 
প্রদান করে। প্রকাণ্ড প্ধামেক” শ্ত,প ও “্ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন* নিরত বুদ্ধ এবং 
অপরাপর সারনাথ-মিউজিয়ামের ৩০০্টা মুক্তি গুপ্তযুগেরই বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ 
কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে । এই যুগেই সারনাথের মুত্তি-শিল্পে নান! নবকলা-পদ্ধতি 
অব্লম্িত হইয়াছে । তাহারও প্রমাণ পাওয়া এখন স্থলভ হইয়! দাড়াইয়াছে। 
“প্রধান মান্দরে”র প্রস্তর-বেষ্টনীর (7%)11)78 ) ছুইখানি এবং “জগংসিং স্তপের” 
নিকটবত্তী প্রস্তর-সোপানের একখানি লিপি হইতে গুপ্ডাধিকারকালের প্রারস্তের 
পূর্ব হইতেই “সর্বাস্তিবাদ।”%১৩) নামক হীনযানের এক শাখা এই বিহারে 
আধিপত্য করিতেন বলিয়! জ্ঞাত হওয়া যার়। “সর্বাস্তিবাদী”্গণের শক্তি- 


(১২) এতিহ'গিক ভিনস্ণ্ে শ্ুখও এ কথা পূনঃপুনঃ ম্বীযর করফাছেন। পঙ্গ * (6 
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(১৩) বুদ্ধের নির্বব'ণ-লাের দুইশ বৎসগ পরে, বৈশালীর বৌদ্ধ-সংগীতির সমর হইতে 
বৌদ্ধণের নানা সম্প্রদাষের অভ্যুদরর ঘটে । সর্বান্তবাদনিকাঃও এই সংয়ে হৃষ্ট হ়। নির্দধা 
পের তিনশত বৎসর পরে এই এপ্প্রদায়ের প্রধান শাস্ত্র “জ্ঞান গ্রস্থানলৃত্র রচিত হইয়াছিল। 
কণিক্কের সময়ে বহুমিত্ত্ প্রভৃতি হহারঃ উপর “মহা বিভাগ" নামে টক! প্রন্ত» করেন। ফাহিয়ান 
(৩৯৯-৪১৪ ) লিথিয়াহেন যে পাউলিপুরে, ইহার প্রচাঁণ অধক হিল। হয়েনসাও, কাগ্বুজ 
প্রড়ৃতি ১৩ঠী স্থান এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলয়া লিখিচ়াছেন। ব্ম-১৩শ শতাবীয় মধ্যে 
রচত ভিববতীয় বিন এই শাঁধারই অন্ততৃক্ি। উচিঙ্গ ৬৭১-৬৯৫, তাহার “ময় উত্তরতারতের 
সকলকেই এই শাধাবদম্বী বলিয়া! উল্লেখ করয়াছন । এই শা হীন্যাশীর হঃলেও ইচিঙ্গ 
সে কখ! চা] গিয়।ছেন। ৩খন যহাধান ও হীনবানের মধ্যে সমন্থয় হইতেছিল। ইচিজ 
এই সহন্থতের প্রতি বনুরাগ গ্দর্ন করিয়াছেন | 01. 19159895505 1051258, % ১00. 


২৮ সারনাথের ইতিহাস 


লোপের পরে প্রার থুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত “সন্মি তীয়*(১৪) 
নামক হীনঘানের আর এক শাখা সারনাথের প্রধান ধর্শসম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। অশোক্তস্তে চতুর্থ শতাবীর অক্ষরে তাহাদিগের একখানি লিপি 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। আবার সপ্তম শতাবীতে চীনদেশীয় পর্যটক হুয়েন্সাঙ, 
সারনাথে এই শাখার ১,৫০* জনকে দেখিয়াছিলেন 10১৪) আবার খুষ্টার পঞ্চম 
শতাবীর প্রথম ভাগে অথব! গুপ্তণংশীয় দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের সময়ে চৈনিক 
পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বৌদ্ধস্থানগুলি পরিক্রমণ করিয়া ষে বিবরণ লিখিয়াছেন, 
তাহা হইতে সারনাঁথের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। “নগরের উত্তরপূর্ব 
দশ লি দুরে, মৃগদাব সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্বে এই স্থলে একজন প্রত্যেক- 
বুদ্ধ বাস করিতেন, এই হেতু ইহাঁর নাম খধিপত্তন হইয়াছে। যে স্থলে বুদ্ধ- 
দেবকে আসিতে দেখিয়৷ কৌগ্িন্য প্রভৃতি পঞ্চ ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্বেও সসন্তরমে 
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেইস্থলে (লোকে ) পরে একটী স্তপ নির্মাণ 
করিয়াছে এবং নিয়লিখিত স্থল কয়টার উপরেও স্ত,প নিম্মিত হইয়াছে। 

(১ পূর্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব পূর্বাস্ত হইয়৷ 
কৌগ্ডিন্য প্রভৃতিকে দীক্ষিত করিবার জন্য ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 

(২) এই স্থল হইতে বিংশতি পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের 
আবির্ভাৰ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। 

(৩) এই স্থলের পঞ্চাশৎ পদ দক্ষিণে যে স্থলে বুদ্ধদেবকে এলাপত্রনাগ 
তাহার নাগ জন্ম হইতে মুক্তির বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল । 

উপবনের মধ্যে ছুইটী সঙ্ঘারাম আছে এবং উহাতে অগ্তাপি ভিক্ষুগণ 
( সন্মিতীয় ) বাস করিয়া থাকেন।*(১৫) 

খুস্তীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে হৃণগণের আক্রমণে গুপ্তাআাজা একেবারে 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেইজন্ত এই ঘোর ছুঃসময়ে সারনাথবিহারেও কোনন্বপ 


(১৪) ৬্ঠ অধ্যায় দ্রষ্ব্য। 

(১৫) অবুক্ত রাধালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাণয়ের সংক্ষিপ্ত অহ্বাদ। 007098:6 8150 
“95 1১018700585 ০1 চ20010107 05005151650 ৮9 0.৬. 19015) (9200150 11155100 
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দ্বিতীয় অধ্যার ২৯ 


শেষ গুপতৃপতিগণের সারনাথে উত্নতি সাধিত হয় নাই। কোন বিশেষ এঁতিহাসিক 

র্বি-পতি্ চিহ্নের অভাবই এই কথার সমর্থন করিতেছে। 
আবার খু্ীয় ৬ষ্ঠ শতান্দীতে গপু-সম্রাট, নরসিংহ বালাদিত্য কর্তৃক হুণগণ 
পরাজিত ও বিতাড়িত হইলে, গুপ্ত-সাম্রাজ্য কিছুদিনের জন্য মাথা তুলিয়া 
দাড়াইয়াছিল। তাই আমর! গুপ্তবংশীরর শেষ সম্রাট বালাদিত্যের পুত্র 
দ্বিতীয় কুমারগুপ্৯ ও এই বংশোদ্তব প্রকটাদিত্যের ছুই একটি নিদর্শন সার়নাথে 
দেখিতে পাই। মিউপ্জিয়াম তালিকার 130৮) 178, নং বুদ্ধমুত্তির পাদদেশে এই 
কুমারগুপ্তের একটি ক্ষুদ্র লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার কোণো (1). 
৮0০স ) সাহেব এই লিপিখানিকে সম্রাট, প্রথম কুমারগুপ্তের বলিয়। অনুমান 
করিয়াছেন।6১৬) আবার ডাক্তার ভোগেল এই কুমারগুপ্তকে গুপ্তনৃপতি 
বলিগ্লাই স্বীকার করেন নাই (১) আমাদের মনে হয় যে, এ ক্ষেত্রে ইহার! 
উভয়েই ত্রাস্তিপথে পতিত হইফ্লাছেন। কারণ, সারনাথের নবাবিষ্কত (১৯১৫) 
তিনটি বৌদ্ধমৃত্তির লিপি হইতে দ্বিতায় কুমারগুপ্ডের প্রকৃত রাঁজ্যকাল পথ্যস্ত জান! 
যাইতেছে ।(১৮) স্থৃতরাং পূর্বোক্ত লিপিটা যে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই গুপ্তবুপতি ব্যতীত প্রকটাদিত্য নামক আর 
একজন গুপ্তবংশীয় নূপতির লিপি বহুদিন পূর্বে সারনাথে প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছে । 
এই লিপির বিশেষ বিবরণ স্থুবিখ্যাত ডাঃ ফ্ীটের (9011)0২ 11180111010) 0) 
[191087100 5০। 111 নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে ।(১৯) কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, প্রকটাদিত্য ও প্রকাশাদিত্য একই ব্যক্তি। প্রকাশাদিত্যের বু 
প্রাচীন মুদ্রা ভারতের নান! স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ 
প্রাচযবিগ্কামহার্ণৰ মহাশয় অনুমান করেন যে, এই প্রকটাদিত্য দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের 
ভ্রাতা ও বালাদিত্যের রাজধানী বারাণসীধামেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থতরাং 


(১৬) 2১1002501081081 57৮৩5 [৩০০ * 19০6-575 89, 9 200. 8150 ০. 99, 
1520890 ০ 11, ্ 

(১৭) 5212505 526510836, 70 155 0০০0০৮5, 

(১৮) ইহাতে [তীর ক্ষ গগুপ্তের যে রাজ/কা? প্রদত্ত হইয়াছে, তনুসারে তিন্সেন্টশ্থিধ 
ওভাঃ ক্লীটের প্রদত্ত রাজ্যকালের পরিবর্তন কারতে হইবে । ও লিপিদী এখনও সাধারণে 


অুকাশিত হর নাই। 
(১৯) 0.1: 17 0564. 


৩০ সারনাথের ইতিহাস 


তাহার নির্শন সারনাঁথে পাওয়। আশ্চর্যের বিষয় নহে। “প্রকটাদিত্যের শিলা- 
লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি এখানে “মুরদ্বিষ * নামক বিষুমুষ্তি প্রতিষ্ঠা 
ও তাহার জন্য একটি বৃহৎ দেবমন্দির নিপ্বাণ করিয়াছিলেন । অন্তবতঃ এ সমর 
হইতে বৌদ্ধক্ষেত্র হিন্দু তার্থরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা! হইতেছিল।”(২-) 
. এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষদ্ন এই যে, এক ভ্রাত। দ্বিতীয় কুমারগরপ্ত 
বদ্ধ প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর এক ভ্রাতা একই স্থলে বিষুমুস্তি প্রতিষ্ঠা 
কাঁরঞ্জেন, অথচ উনয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। কি উদার গৌরবময় ধর্মমতই 
তখন ভারতে চলিয়াছিল! 
গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতনের পর সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববভাগে স্থাস্থী- 
শ্বরাধিপতি হর্ষবদ্ধন উত্তরভ্ীরতের সাম।জাখিকার লাভ করেন। তিনি 
কণিষ্ষ, আকবর গ্রড়তির ন্ঠায় নানা ধর্মনতের পোষক ও অনেকাংশে উপাসক 
বর্ধন কর্তৃক ৭. সাক্ষার ছিলেন। বৌদ্ধধন্রের প্রতি তাহার অনুরাগের 
ও হয়েন সাডেএ বিহারদর্শন যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সারনাথেও তীহাঁর 
বৌদ্ধপ্রীতির ই একটি নিদশন আবিষ্কত হইয়াছে । *ধামেক” স্ত,পের 
প্রস্তর ও ইষ্টকাংশ পরীক্ষা করিয়া প্রত্বতত্ববিদ্গণ অবধারণ করিয়াছেন যে, 
ইহার অনেকাংশ মহারাজ হর্ষবদ্ধন কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল) আমাদের মনে 
হয়, হর্ষবর্ধন নামের আকাঙ্ষা দমন করিয়। আত্মগোপন রাখিতেই 
অধিক ভাল বাসিতেন। তাই আমরা তাহার কোন বিজয়ন্তস্ত বা গৌরব- 
দ্যোতক কোন প্রশস্তি দেখিতে পাই না । সেই কারণেই বোধ হয়, সারনাথেও 
তাহার নামাঙ্কিত কোন লিপি নাই। হ্্ষবর্ধনেরই সময়ে বিখ্যাত চীনদেশীয় 
পরিব্রাজক হয়েন্সাং এ দেশে আগমন করেন। তাহার প্রদত্ত সারনাথের 
বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ--“রাজধানীর উত্তরপৃব্বে বরণা নদীর পশ্চিমে 
অশৌকরাজ কর্তৃক নির্মিত একটি স্তপ আছে। ইহা প্রায় ১০* ফুট উচ্চ, 
ইহার সম্মুথে একটি প্রস্তরস্তস্ত আছে। বরণা নদীর উত্তরপূর্ব দশ লি 
দুরে লুয়ে-( মৃগদাব ) সঙ্ঘারাম অবস্থিত, ইহা আট ভাগে ব্ভিক্ত এবং প্রাচীর- 
বেষ্টিত, এইস্থলে হীনযান সম্মিতীয়-মতাঁবলম্বী পঞ্চ?শশত ভিক্ষু বাস করেন। 
প্রাচীর-বেষ্টনের মধ্যে ২০* ফিট উচ্চ একটি বিহার আছে। এই বিহারের 
(২১) হ্রীধুক্ত নগেম্্মাথ বণ সম্পা দত ''কাঈী-পরিক্রষা”, ২৪৬ পুষ্ট 
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ভিত্তি ও সোপানাংলী প্রস্তরনিশ্মিত, কিন্তু উপরিভাগ হষ্টক-নিশ্মিত। এই 
বিবারের মধ্যে ধর্শচক্র-গ্রবর্তনমুদ্ায় অবস্থিত তাত্রনিশ্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহারের দাক্ষিণ-পশ্চমে রাজা অশোক কর্তৃক নির্মিত 
একটি প্রস্ত়-স্ত,প জাছে, ইহার ভিদ্ভি ভুমগ্ন হইলেও ইহা অদ্যাপি ১০* ফুট 
উচ্চ আছে, এইস্থলে ৭০ ফুট উদ একটি প্রস্তরস্তস্ত আছে। স্তন্তের প্রস্তর 
স্কটিকের স্তায় উজ্জ্বল, ইহার সম্মুখে যাহাগ। সব্বাস্তঃকরণে প্রাথনা করে, তাহার। 
সময়ে সময়ে হহাতে তাহাদগের প্রাথনামত শুভ বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পায়। 
এহস্থলে তথাগত সংবুদ্ধ হই! ধন্চক্র-প্রবন্তন করিতে অ।রস্ত করেন) * * *। 
এই স্থলের নিকটে যেপানে মৈঞ্ছের বোধিনন্ধ ভবিষ্যতে সংবুদ্ধ হইবার আশ্বাস 
প্রাপ্ত হন, সেখানে একটি স্তগ আছ্ে। 'প্রাচানকালে তথ।গত যখন রাজগৃহে 
বাস করিতেটিলেন, তন হুনি ভিঙ্ষুগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন-- 
“ভনিষ্যৎকালে যখন এই জন্ু্ব'প শান্তিপূর্ণ হইবে, তথন মৈত্রেয় নামক এক 
ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহার শরার পবিত্র স্ুব্ণাভ হইবে। তিনি 
গৃহত্যাগপুব্ধক সম)কৃসন্বদ্ধ ইইখেন, এবং সববজীবের উপকারার্থ ত্রিবিধ ধর্ম 
প্রচার কারডেন।* এই সময় মৈত্রের বেধিসন্ত স্বকার আসন হইতে উঠ্খিত 
ইন বুদ্ধকে বলিলেন থে আগান অনুমতি করুন, আমিই যেন সেই মৈত্রেয় 
বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ কার, হহ।তে বুদ্ধদেব উত্তর করেন যে তাহাহ হুইবে। 
সঙ্ঘারামের পশ্চিমে একটি পুক্ষরিণা আছে, এই স্থানে তথাগত সময়ে সময়ে 
স্নান করিতেন, ইহার পশ্চিমে আর একটি বুহৎ পুষ্করিণী আছে, এই স্থলে 
তথাগত ভিক্ষাপাত্র প্রচ্মালন করিতেন, ইহার উত্তরে আর একটি হুদ আছে, 
এই স্থলে তথাগত বস্তক্ষালন করিতেন। ইহার পাঙ্থে একথণওড বৃহৎ চতুষ্কোণ 
প্রস্তর আছে, উহাতে এখনও বুদ্ধের কাষায় বন্ত্রের চিহ্ন আছে। এই স্থল 
হইতে অনতিদুরে এক মহারণ্যের মধ্যে একটি স্তপআছে। এই স্থলে দেবদত্ত 
এবং বোধিসন্ত অতী- কালে মুগযুখপতি ছিলেন। দুইটা বিভিন যু ছিল, 
প্রতোক যুথে ৫* শত মৃগ ছিল । এই সময়ে এ দেশের রাজা মৃগয়ায় বহির্গত 
হইয়াছিজেন, যুখপতি বোধিসত্ব তাহার নিকট উপস্থিত হইয়৷ বলেন, মহারাজ | 
আপনি অরণ্যের স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করেন এবং শরনিক্ষেপপূর্ববক 
আমার দলম্থ সমুদায় মৃগ নিহত করেন, কিন্তু পুনঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে সে সমস্ত 
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আহারের অযোগ্য হয়। আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া মুগ আপনার আহারার্থ 
উপস্থিত করিব, ইহাতে আপনিও প্রত্যহ সগ্চোমাংস পাইবেন এবং আমাদের 
জীবনকালও একদিবস বর্ধিত হইবে। রাজা এই প্রস্তাবে হষ্ট হইয়! প্রত্যাগমন 
করিলেন। এইবূপে প্রত্যেক দল হইতে প্রতিদিন এক একটি মৃগ নিহত 
হইত। একদিন দেবদত্তের যৃথ হইতে একটি গর্ভবতী মৃগী নির্বাচিত! হইলে, 
মুগী তাহার স্বামীকে বলে যে, বদিও আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি আমার 
গর্তৃ্থ সন্তানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহা শ্রবণে যুখপতি দেবদত্ব 
জুদ্ধ হইয়! উত্তর করেন যে, উহার জীবন কাহার নিকট মুল্যবান? মৃগ দীঘ- 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিল, হে রাজন! অজাত শিশুকে বধ করা দয়াশীল- 
তার কাধ্য নহে। মুগী এই বিপদ্দে অপর যুখপতি বোধিসত্বের আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। তিনি দয়ার বশবর্তী হইয়া মুগীর পরিবর্তে স্বদেহ উৎসর্গ করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাসাদাভিমুখে গমন্কালে তাহাকে দর্শন করিয়া! 
জনসমূহ বলিতে লাগিল যে, মুগযুথপতি নগরে আগমন করিতেছে । তাহাকে 
দর্শন করিবার জন্য নগরবাঁসিগণ ও রাজকর্মচারিগণ দ্রুতপদে আগমন 
করিল। রানা তাহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এস্থলে কি জন আগমন 
করিয়াছ? মুগযুখপতি উত্তর করিলেন যে, দলমধ্যে একটি গর্তবতী মৃগী 
বধার্থ নির্বাচিত হওয়ায় আমি তাহার স্থলে আপনার আহারার৫থ আসিয়াছি। 
রাজা গুনিয়। দৈনিক উপকার চিরকালের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং 
এ বন মৃগযুথের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতে এ বন 
মৃগদাব নামে খ্যাত। সঙ্ঘারাম হইতে ২৩ লি দক্ষিণ পশ্চিমে ৩০০ শত ফুট 
উচ্চ অপর একটি স্তপ আছে।”€২১) 

সম্রাট, হ্্ষবর্ধনের দেহাবসানের পর তাহার রাজ্য ছিন্নবিছিন্ধ হুইয়। পড়ে, 
উত্তরভারতে অরাজকতার হুত্রপাত হয়। রাজ্যলোলুপ প্রাদেশিক ক্ষুদ্র দ্র 
নৃপতিগণ সামাগ্য-লালসায় আত্মবিরোধের স্থষ্টি করিয়া পরস্পরের সর্বনাশে 


(২১ প্রযুক্ত রাখালদ1স বন্দ্যোপাধার অঙ্কাশয়ের অনুবাদ 5010]987৩ [110677-7-57878 
0853919150 ১) 858], ৬০) [1, 00০ 46-67 8150 9 ৬/810515, ৮০] 12. 192 46-54, 
800. 4৯ 1২৩০০7০০0১৩. 700009150 1351181০0%, 7. 29. 100০৫0০0০07 59 1 
189 16-5198 0) 7585-70855, 
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উদ্যত হয়েন। কিন্তু তথাপি এই রাষ্ট্রীয় ছুঃসময়ে সারনাথের [বৌদ্ধবিহার 
আপন সন্ধন্মগৌরব রক্ষা করিয়৷ দূরদূরান্তরস্থিত 
তীর্ঘযাত্রীগণের চিত্ত নিয়ত হরণ করিতেছিল। ইহার 
প্রমাণস্বরূপ চৈনিক পরিব্রাজক ইচিঙের (71-31711) উক্তি এস্থানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। তিনি সপ্তম শতাবীর শেষভাগে শ্বদেশ হইতে ধাত্রা 
কারবার সময় এই কথা বলিতেছেন--"আমার প্রায় সময়ে সেই দৃরস্থিত 
মৃগদাবের কথা ভাবিতে ইচ্ছা করে।” তৎপর ভিক্ষুগণের কমগুলু, পানপান্র, 
পরিচ্ছদ, ছত্র প্রভৃতি অনাড়ম্বয় ব্যবহারসামগ্রীর বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতে- 
ছেন “রাজগৃহ, বোধিক্রম, গৃত্শৈল, মৃগদাব, সারসের পক্ষের নান শ্বেতব্ণ 
শালরৃক্ষে পরিপূর্ণ সেই পবিত্রস্থান ও কা্মার্ডারের প্রতি উৎসর্গাীকৃত সেই 


ইচিঙ্রের উক্কি 


, নির্জন উপবন প্রসৃতির স্থানের চৈত্যসমূহে তীর্থযাত্রা সময়ে সহভ্র সহল্র যাত্রী 
: ভিক্ষুগণ নান দিগগেশ হইতে প্রত্যহ পূর্কোক্রভাবে সমবেত হুইত। “ইচিল 
; ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত বৌদ্ধমতের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! পড়িলে 
; মনে হয় সারনাথে সে সময়ে পুনরায় সর্বা্তিবাদিগণের কর্তৃত্ব হইয়াছিল। 


তৃতীয় অধ্যায় 


মহারাজ হ্ষবর্ধনের দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারত-সাম্রাজ্যে ঘোর 
ছর্দশার সুত্রপাত হয়। কেন্ত্রশক্তির অভাবে উত্তর-ভারতে নানা বিশৃঙ্খলার 
সঙ্গে সঙ্গে বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রাঃ 
তিন শতাব্দী ( ৬৫০__৯৫০ )ব্যাপিরা এই অরাজ- 
কতার হাস ভারতেতিহাসে লক্ষিত হয় না। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই 
আমরা! কতিপয় সুদৃঢ় রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর 
মুললমান আক্রমণে প্রায় সকল হিন্দুরাঁজেরই অস্তিমদশা উপস্থিত হয়। এই 
ষষ্ঠ শতাবি ব্যাপী ভারতেতিহাদের মধ্যযুগে ভারতের বহিদেশি হইতে কোন 
অহিন্ু আক্রমণকারী আর্ধাবর্তকে বিধ্বস্ত করিবার জন্তট আগমন করে নাই। 
সুতরাং এই সময়ে হিন্দু-ধন্মের নানা সংস্কার লাভের অবসর ঘটয়াছিল। 
হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়৷ বিবিধ সামঞ্জস্তের 
সষ্টি করিয়াছিল। এ যুগের দেবমুর্তিকে কোন্টা হিন্দুর, কোন্টা বৌদ্ধের 
ইহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়। উঠে। এই বিষয়ের 
জাজ্ছল্যমান দৃষ্টান্ত বৌদ্ধকেন্দ্র সারনাথে বহুবার লক্ষ্য কর। গিয়াছে। স্থতরাং 
মধ্যযুগে উত্তরভারতে হিন্দুরাজার আধিপত্য থাকিলেও সারনাথ বিহারের ধর্ম ও 
শিল্পের সংস্থিতির কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই যুগে আমর! সারনাথে বহু 
চৈত্য নিম্মীণের কথা, বৈদেশিক ভ্রমণকারীর আগমনের কথা, স্থবিরগণের ধর্ম 
চচ্চার কথা, বিহারের বিবিধ সংস্কারের কথা, শিল্প-নিদর্শন, লিপিমাল! ও সম- 
সামগ্তিক ইতিহাস হইতে অবগত হইতে পারি। প্রধান্তঃ তিনটা দিক হইতে 
সারনাথ-বিহারের এই তথ্যান্ুসন্ধান লাভ করা যাইতে পারে। বথা, শি, ধন্ম- 
সম্প্রদায় ও রাজার কর্তৃত্ব।। আমরা ক্রমে ক্রমে এই যুগের সারনাথের ইতিহাস 
যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। 

খৃই্ীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরভারতে কান্তকুজ্ের রাজ্যই সর্বাপেক্ষা 
প্রবল হুইর! উঠে। বাকৃপতি কৰির "গউড়বহো” নামক কাব্য হইতে কান্তকুজ- 


মধাবুগে সারনাথ-বিছার 
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রাজ যশোবশ্মার রাজ্যের সীমা স্থির করা যায়, তাহাতে বুঝা যায় বারাণসী-ও বৌদ্ধ- 
বারাঁণসীও তাহার অন্তর্গত ছিল ।(১) বশোবব্মমা ৭৩১ 
সালে চীনদেশে একজন দুত প্রেরণ করেন। যঙ্দিও 
তিনি বৈদিকমার্গের পুনরুদ্ধারের জন্ত অপরিসীম যদ্ব করিয়াছিলেন এবং. তাহার 
বদ্ধে বারাঁণসীধাম বেদচচ্চার প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল(২) তথাপি সারনাথ- 
বিহারের উন্নতির কোন হানি হয় নাই। সারনাথের খ্যাতি শুনিয়! সুদুর চীন 
দেশ হইতে পরিব্রাজক তাই সং (1৮1-8০7)% ) ৭৬৪ সালে মহাবোধি-বিহার 
দর্শনান্তে বারাণসী (1১০-1১707308 ) অথবা মুগদাবের অন্তর্গত খিপত্তনে 
আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে এই স্থানেই বুদ্ধদেব ধর্মচক্র- 
প্রবর্তন করেন।(৩) এই চীন-পরিব্রাজকের পূর্ব্বে “ওয়াং-হুয়েং-সি+ নামে অন্ত 
একজন পরিব্রাজক ৬৫৭ সালে ভারতে পধ্যটন করেন, কিন্তু তাহার লিখিত 
বিবরণে মৃগদাবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না 108) 
যশোবম্মার মৃত্যুর পর যথাক্রমে বজ্াযুধ ও ইন্দ্রাযুধ কান্কুজের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহাদের বৈদিক বা হিন্দুধন্দে সেরূপ আস্থা! ছিল ন!। 
অতএব অন্থমান হয়, তাহারা বৌদ্ধধন্মের প্রতিই 
অধিক অনুরাগী ছিলেন। স্থতরাং তাহাদিগের আধ- 
কারতুক্ত বারাণসার অন্তর্গত সারনাথ-বিহারে নান! উন্নতির স্যোগ উপস্থিত 
হইয়াছিল। নবম শতাবীর প্রথমপাদে হন্ত্রাধুধ পালনৃপাতি ধন্মপাল কর্তৃক 
সিংহাসন্চ্যত হয়েন। বৌদ্ধ-নৃপতি ধন্মপাল তৎপর চক্রাযুধকে কান্তকুজরাঞ্যের 
 অধাঙ্বর করেন। কন্ত চক্রাবুধের রাজ)কাণ স্থারা হয় নাই। ৮১* সালে 
! গুজ্জর প্রতিহাররাজ নাগভট তাহাকে রাদ্ট্যুত কাঁরয়! কাণ্থকুঞ্জে স্বকীয় বংশের 
|গাজপদে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের তৃতার নৃপতি মহাপরাক্রমশালা বমিহর- 
পু (১) 2109০948) ০০98090 0 0০ ৫০৪০ 270 50900568000 25 (৪4 3 
13672155 1? ( 005 0000010 0115210284] ) 5011 ক ক) 11009 082 ৬০1 11, 19 38০. 
(২) এ্রবুক্ত নগেশ্রনাথ বনু প্রাচ্যবিদ্াষহাপূব মহাশয়ের কাণা-পরিক্রমা, ২৪৬ পৃ: । 
(৩) 0০279] 2585601086১ 7895 ৬০111. 0. 357-360. নারনাধসন্বন্ধের লেখার 
এ পৰ্যন্ত কেছহু এহ উল্লেখটা লক্ষ্য করেন সাহ । 
0016৪) 15515 80016 “155 1115510109 06 ৬/2:08-1210517095 ৫9০৪৮ 17505. 1. 4৯ 
159০০, টি 
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, নারন্বথে গরিস্রাজক তাই সং 


*ম ও ১*ম শতাব্দীতে সারনাৰ 


ওড সারার ইতিহাস 

ভোজ অথবা প্রথম ভোজদেব চিত্রকূট গিরি-হুর্গ হইতে অগ্রসর হইয়া প্রায় ৮৪৩ 
থৃঃ কান্কুজ জয় করেন।(৫) “আদি বরাহ” উপাধিধারী এই ভোজের স্থবিস্তৃত 
সাস্তাব্যে সমগ্র আধ্যাবর্ত অস্তুনিবিষ্ট হইগাছল 1৬) সুতরাং ইহা স্থির যে 
সারনাথ বৌদ্ধবিহার ও কিছুদিনের জন্য তাহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দু ছিলেন।:৭) কিন্তু কদাপি বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ কবেন নাই। 
কাক্সণ, কাহার রাজত্বে দ্েবপালের ভ্রাতা 'এবং প্রথম বিগ্রহপালের পিত। 
হহাযোদ্ধা। জয়পাল সারমাথে দশটা চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সারনাথে 
প্রাপ্ত তাহার লিপি হইতে এ কথা জ্ঞাত হওয়া যায় 1৮৮) বাক্পালের পুর এই 
জন্গপাঁল দেবপালের শত্রদূলনে ও স্বরাজ্য-বিস্তারে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। 
তিনি প্রাক্জেযাতিষপুর ও উৎকলের নৃপতিদ্ধয়কে দলন করেন 10৯) আবার 
এট জয়পালই ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশকার নারায়ণ কর্তৃক উত্তররাঁটের 
অধিপতিরূপে পরিচিত হইয়াছেন 16১৯) তিনি মহাপপ্ডিত উমাপতিকে পিতৃ- 
শ্রান্ধে মহাদান করিযাছিলেন। একদিকে হিদ্দুর কর্তব্য পিতৃশ্রাদ্ধ, অন্তদিকে 
বৌদ্ধবিছায়ে চৈত্য দান ! পূর্বেই বলিয়াছি এ যুগে হিন্দুও বৌদ্ধের মধ্যে 
আচাযর়গত নান! সমন্বয়ের অভাব ছিল না । ইতিহাসে জয়পালের সময় নবম 
শতাব্দীর শেষ ভাগ। তাহার সারনাথের লিপির অক্ষরও এ কথার পোষকতা 
ফরে। লিপিভে সকল লোককে “সর্বজ্ঞ” বা বুদ্ধ হইতে কামন| কর! হইয়াছে; 
ইহ! হইতে তার বৌদ্ধধর্দের প্রতি তথ! সারনাথের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা 


(8) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ( গাজস্য কাণ্ড ) ১৬২ পৃ । 

(৬) ৬. 4. 91010005 2915 21500 ০৫ 10015 (200 21090) 035০, 

(+) ভোজক্ষেব গুর্জয়-প্রতিহার বংশোস্তব বলিয়। কেহ কেহ হুদত অনা্ধ/সক্ভৃত বপিবেন। 
কিন্তু ডাহার পুত্রের গুরু কব রাজশেখর মধ্ব্্রপালকে রঘু$ল চুড়ামণি বলয় পারচয় দ্বিগাছেন। 
কবিকে এ কেরে মিথ্যাবাদী বলিব।র সন্তোষজনক কারণ পাই ন। 

“ভাঁৰ কহিজ্ছও এং কে! ভপই রজণি বল্পহ দিহণ্ডে!। 
স্বছউল চূড়া য শিপণোমহেত্রুপালসস্‌ কে। ম গুরু 1" কপু-রমঞ্জনী প্রস্তাবনা । 

(৮) 5875508 [এ৩ভাথাত। 09510£0৩ ০10 07) 54, ৬ অধ্যায় অরষ্টব্য। 

(৯) গৌড়জেখছালা, পৃঃ ৪+-৫৮, উক্ত রদাপ্রসাদ চন্যকৃত গৌড়রাজনালা, ২৯ পৃঃ 

(১০) হীবুক্ত স্বাখালদান বন্দ্যোপাধ্যারকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ১৮৫। 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৭ 


স্চিত হইতেছে। প্রায় ৮৯০ খৃঃ ভোজের মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই গৌড়ের 
বিগ্রহপাল অল্প সময়ের জন্য কান্তকুজপ্রদেশ অধকার করিয়। আপন নামে 
ুদ্রার প্রচলন করেন 1২১১) অতএব দেখা যাইতেছে থুষ্টীয় নবম ও দশম শতাবী 
ব্যাপিয়! প্রারই উত্তরভারতে গু ০র-পাপদ্ন্ চলিয়াছিল। স্তরাং বারাণসী 
এবং সারনাখাবহার একবার পানগাজের, একবার কান্তকুজাধাশের অধিকারে 
আসতেছিল। অবপ্ত আঁধককালের জন্ত কান্তকুর্গাঞ্জেরই অস্ততূক্ত ছিল 
বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যাক়। তভোজদেবের পর তাহ।র পুত্র পরাক্রমশাণী 
মহেস্্রপাল কান্তকুব্জের 1সংহ।সনা।ধগঢ হয়েন। গয়। প্রতৃতি স্থানে তাহার 
মুত্তিপ্রাতিষ্ঠা প্রস্াত নানা সৎ কাধ্যের নিদশন প্রান্ত হওয়া গিয়াছে ।6১২) 
[তান বাছুধলে বহু দূর পথ্যগ্ স।আ্রাজ্য বস্তার কাঁরয়া(ছলেন, পঞ্চনদ ব্যতীত 
পশ্চিম সমুদ্র হইতে নগধ পব্যস্ত সমগ্র উত্তরভারত তাহার করতলগত ছিল। 
তাহার প্রদত্ত করেকথান 1৭াপও তাহার গরু রাজশেখরের কপুরমঞ্জর। হইতে 
এহ সংবাদ পাওরা যাইতেছে 10৩) অতএব সারন।থও তাহার আধকারে 
আসয়াছল, সে ববয়ে সপ্দেহ নাই দশন শতাব্ধার প্রথম ভাগে মহেন্দ্রপালের 
মৃত্য সঙ্গে সঙ্গে একাপকে যেমন কাগুকুজরাজ্যের অধঃপতনের স্থত্রপাত হয়, 
অগ্তাদকে আবার তেমন দেখপালের মৃত্যুতে গৌডরাজ্যগোরব অস্তাচণগাশা 
ইহযা পড়ে । “এহ হহাঢ পঞ্াক্রান্ত রাজ্যের অধঃপঙনের সুচন। হহতেই, উত্তর। 
“থের অধঃপতনের হত্রপাত ॥ মুহস্জুদান মহম্মদ ঘোগা কক ডত্তরাপথ বাঞ্ত 
হহবার এখনও প্রায় ৩নশত বৎসর বাকা ছিল। [কন্ত উত্তরাপথের এই তিন 
শত বৎসরের হাতহাস ডুগ্চক-বজজেতার সাদর অভ্যথনার উদ্যোগের শ্ুদাথ 
কাাহশা নাত 1৮১৪) মহেক্্রপাপণের পর দশম শতাব্দা ব্যাপিয়। কনোজের 
।সংহাসনে পর পর [য় ভে[এ, মহাপাপ, দেবপাপ ও াবজরপাল প্রভৃতি 


(১১) বঙগের জাঠায় হতিহান । রাজন্তকাওড ) ১৬৫ *ং। 

(১২) বাঙলা, হাতহ।স, এথম ভ।খ, ২০১ পৃহ। 

(১৩) 'বৈতালক:-জয় পুরদগঙ্গন। ভুওঙগ চম্পাস্পককনপুর লীলা(নঞ্জিত রাদাদেশ 
বিশ্বসাএান্ত কামরূপ হ(রকেলী ক্লিকারক অপমা!নত জাত্য হবর্ণ বর্ণ সর্ববাগ হন্দরত্ব রমণয়, 
খায় তে তবতু হর।ভ সমরন্তঃ। ( সংস্কত।নুবাদ ) কপু রন্প্ররী ১ম জবনিকাহ্তর। 

(১৪) গ্োড়রানমালা, ৩২ পৃঃ । 


৩৮ সারনাথের ইতিহাস 


নরপতিগণ অধিরোহণ করেন। কিন্তু ইহাদের রাজ্যকালে রাষ্ট্রকূট-প্রভাব 
বিস্তারে ও ছন্দেল্লবংশীয় জেঙ্গাভুক্তির রাঁজগণের অভ্যুদয়ে কান্তকুজরাজ্য ক্রমশ:£ই 
হতশ্রী হইয়া সঙ্কুচিত হইতেছিল। অব্লকালের জন্ত ছুই একবার কান্তকুন্ত 
রাষ্ট্রকুটগণ কর্তৃক অধিরুতও হইয়াছিল। এদিকে আবার গৌড়রাজ্যেরও এই 
একই দশা । দেবপালের পর পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রকট কাম্বোজগণের আক্রমণে গৌড়- 
রাজ্য অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। সারনাথবিহার এতদিন কাণ্ঠকুক্- 
রাজ্যাধিবারে থাকিলেও তান্ত্রিক বৌদ্ধমতাবলম্বী পাঁলনৃপতিগণের বিবিধ সাহাধ্য 
ও আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু দশম শতাব্দীতে এই উভয় রাজ্যের হীন 
দশায় সারনাথেরও অধঃপতনের সুচনা হইয়াছিল। বৌদ্ধসমাজের বিহারের 
প্রতি, গদ্ধকুটার প্রতি অবহেলায় বিহারের শিল্পসামগ্রার জীর্ণতা একাদশ 
শতাবীতে পালরাজ মহাপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই নানাবিধ 
ংস্কার কাধ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। দশম শতাবীতে নহে প্রক্কত প্রস্তাবে 
তৎপূর্বব হইতেই বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রকতার নানা দৌষ স্পর্শ হওয়ায় সারনাথ- 
বিহারের অবনতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আমরা এস্থলে তান্ত্রিকতাঁর 
কিঞ্চিং আলোচনা করিব । 
সকলেই জানেন বৌদ্ধধশ্মের মধ্যে প্রধানতঃ ছুইটি সম্প্রদায় চলিয়াছিল__ 
একটা হীনযান আর একটী মহাযান। হীনযান পুর্বববন্তী মছাযান পরবন্তী। 
ধরপচক্রবিহারে বৌদ্ধ সাধারণতঃ প্রদ্বতাত্বিকগণের মত, মহাযান মত 
তাত্্কতার গুভাব-  নাগাজ্জুনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু নানা 
প্রমাণ দেখিয়া মনে হয়, মহাযানমত আরও পুর্ব হইতেই চলিতে ছিল 1১৫) 
বৈশালীর বৌদ্ধ সংগীতিতে ছুই দলের স্থষ্টি হয়-_স্থবিরবাদ ও মহাসাজ্ঘিক। 
এই মহাসাজ্ঘিকগণই কালক্রমে মহাযান হইয়া পড়েন; নেপালাগণের দেবতাজু ও 
গভাঙ্ু ধন্ম দেখিয়াও মহাযানদিগের প্রকৃতি বুঝ! যায় ।(১৬) সারনাথবিহার 
বৌদ্ধধম্মের আদিভৃমি, স্থৃতরাং হানযান ও মহাঁধান উভয় সম্প্রদায়েরই নমস্ত 
ক্ষেত্র। তাই আমর! কপিঞ্ষের পর হইতে হ্ষবদ্ধনের সময় পধ্যস্ত হীনযানায় 
(১৫) জন্থঘোষেন খ্স্থাখলী, লঞ্াবতার প্রহাঁত মইাযানমতে পূর্ণ । 


(১৬) মহাসহোপাধ্যায় শযুস্ত হএএস।দ শান্তা দিআহ্‌ হ মহোদয়ের “বৌদ্ধধপ্ম” প্রব্থ, 
নারায়ণ, শ্রবণ, ১৬২২ এবং টব, টি, ৬2505 100611) 13000131500, 10:9010000 1১. 24. 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৯ 


সন্মিতীয় ও সর্বান্তিবাদিগণ এবং মহাষানীয়গণের সারনাথে নির্বিরোধেবাসের 
নানা পরিচয় পাইয়া থাকি। খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্মের অধঃ- 
পতনের আরম্ত, সঙ্গে সঙ্গে নহীয'ন-সম্প্রদায়ে তাস্ত্রিকতারও প্রবেশ লাভ ।(১৭) 
ভিন্দগণের নিগুঢ় রহস্তময় তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধগণ প্রকৃত সাধনপথে 
মগ্রসর হইতে পারিলেন ন'। “সাপ লইয়া খেলা করিতে যাইয়া বৌদ্ধগণের 
শহিতে বিপরীত হইল !* তান্ত্রিক মন্ত্রতস্ত্রের অপব্যবহার করিয়৷ মহাযানীয়গণ 
নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বহিরঙ্গের উপাসনার ব্যাপূত হইয়াছিলেন। 
বৌদ্ধ ষোগীগণেরু আর সে পূর্বের চরিত্রের শুদ্ধতা, মনের নিম্্মলত। ছিল না । 
তাহারা অনেক ক্ষেত্রে ভেক্কির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। তাই আমর! 
মহণরাঁজ হর্ষের সময়ে লিখিত নাগানন্দে, যশোবন্মার সময়ে লিখিত মালতী-মাধবে 
এবং মহেন্দ্রপাঁলের সময়ে লিখিত কর্পুরমঞ্জরীতে বৌদ্ধতাস্ত্রকতার, ভৈরব- 
উৈরবীর ভীষণতাঁর বিবরণ দেখিতে পাই । খুষ্টীয় সপুম শতাববীতে মহাযানীয়- 
দিগের ষোগাচ'র সম্প্রদায় ক্রমশঃ মন্ত্রধানে পরিণত হইতেছিল। (১৮) নবম 
শতাব্দীতে মন্ত্রবনমত বিক্রনশিল! প্রভৃতি স্কানে সর্বজনগৃহীত হইয়াছিল। 
'আদি কন্মুরচণ” প্রকৃতি এই মতের পুস্তকও এই সময়ে রচিত হয়। দশম 
শতাবীতে মন্ত্রধানের অন্তর্গত কালচক্রবান(১৯) হইতে বজধান(২০) নামে একটা 
ভীষণ মত জন্মলাভ করে। এই মতবাদ নেপালে ও তিব্বতেই অধিকভাবে আধি- 
পত্য লাভ করিয়াছিল ।২১) মহাযানীর সকল শাখার মধ্যেই নান! দেবদেবীর পৃজ। 


(১৭) বু চো 9121051 0638001505 07133. 

(১৮) 00607 70000181509) 0) 0১ 3) রং 

(১৯) কালচক্রয!ন অর্থে ধ্বংস হইতে পরিঞএ!শ পাইবার গতি বুঝার। ওয়াডেল সাছেৰ 
এই যানকে ভূত-পিশাচ বিদ্যা (195/)0701085 ) বলিয ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতই ই্থা 
তাহ। ইন্থাতে বৃদ্ধকে পথ্যন্ত পিণাচরূপে গ্রহণ করা ছুইয়াছে-। নেপালের যৌদ্ধধর্্ সাধারণতঃ 
এই যানের অন্তর্গত। 

(২০) এই পথের উপাসনা নধাবিত্ত ও বিবাহিত বোৌদ্ধগণের ষধ্যে প্রচলিত ছিল। 
কামালোক হইতে রূপলোকে যাইতে হইবে । আরও অগ্রসর হইতে হইবে, তবে অরপলোক। 
তথায় নিরাজ্মাদেবীর সহিত মিশিলেই নিব্বাপ হইবে। ইহাই মুল কথ|। 

(২১) 070750615 *01900019816 055 7900108500105, [9 0. 575 946 7090, 101. 


ও 


৪৭ সারনাথের ইতিহাস 


প্রচলিত ছিল। তাহার! হিন্দুগণের নিকট হইতে যেরূপ তান্ত্রিকতা৷ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; সেইরূপ অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্রোক্ত দেবদেবীর পুজার আ'দর্শ 
লইয়াছিলেন। তারা, চামুণ্ডা, বাঁরাহী প্রভৃতি দেবীগণ হিন্দুর পুরাণে, তন্ত্র 
বহুদিন হইতেই পুজিত| হইয়া আসিতেছেন। মন্ত্রযান ও বজযান সম্প্রদায় এই 
গুলি সম্ভবতঃ গ্রহণ করিয়া অনেক স্থালে নামের ও আকারের পরিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। যথা, জঙ্গলীতার1, বজবারাহী, বজ্রতারা মারীচী প্রভৃতি ভীষণা 
দেবী তাহাদের অভিনব কষ্টি।২২) আবার ইহাঁও অস্বীকার করা যার 
না যে, হিন্দুগণ পুনরার ইহাদের নিকট হইতে অনেক দেকঝ্ুদবীর মূর্তি ধার 
করিয়াছিলেন। নগ্ুপ্রী, অঙ্গে ভা অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি মূর্তি মহাযানীয়া গণের 
সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এ সকল মূর্তির পুজা কুষাণ ও গুপ্তধগেও বর্তমান ছিল। 
পরবর্তিকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধ মর্ধপ্রীকে মঞ্জু ঘোষ বৌদ্ধ অক্ষোভ্যকে শিবা বা খষি 
বনতালীকে বার্তীলীরূুপে নীরবে গ্রহণ করিয়াছেন ।(২৩) বৌদ্বতান্ত্রিক প্রভাব 
ভারতের নানা বৌদ্বস্থানে ব্যাপ্ত হঈগাছিল, সারনাথে আমর! বনু বৌদ্ধশক্তি- 
মূর্তি দেখিতে পাই। যথা, তারা নং 1)1/ ) 2, ট 7), বজতার! 
নং 9 (7) 6, মারীচী নং) (7) 23 এই সকল মুর্তি নিশ্চয়ই পাল- 
রাজগণের প্রভাবে নবম ও দশম শতাবীতে রচিত হইয়াছিল। পালনৃপতি- 
গণ সম্ভবতঃ মন্ত্রবজ্যানের উপাসক ছিলেন, তাহাদিগের মন্ত্রধানের কেন্ত্র বিক্রম 
শিলাবিহার নিম্মীণ এবং তারানাথের উক্তি হইতে একথা সপ্রমাণ কর! 
যায়।(২৪) অতএব ধর্মচক্রবিহীরে নবম ও দশম শতাব্দীতে মঞ্ জযান-বজ্বষান- 
সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বিরাঁজিত ছিলেন ইহা একরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত। পালরাজগণ 
একদিকে নানাস্থানে শিবপ্রতিষ্ঠ করিতেন, অন্তর্দিকে বৌদ্ধভাবে শিবশক্তির ও 


২২) গৃহাহিঞোও টা (চিত তি, 9০) 10090500909 £511016 £0005 পিঘােহা 
12105 3. [5505 ১ হত 

(২৩) 10709000001) 00 10061) 23000115075 [1 পৃ. 22121015550 98500 
0.1 টি 2 200. বৈ মত 2505 950002591981981 3৪559 96 [29208 
০] [, [0000000072৮ 06৬, 25200, 10009000020 4. 

(২৪) “৮6 (280200 ) 5005 0370 00008 0০৩ 5180 06055 0818, 057725- 
0 00৩1৩ জি [0205 [851575 01078£10, ুআওটত 98020810255) 0০১ 7617) 
1995965560 01 ড9/01505 5100)15, 760081050. 118 12050 7:00181005 ৪65. 
05 11229] 06350080150 0 135, 2 নহ0200 201 (00০6৫) 


তৃতীয় অধ্যায় ৪১ 


উপাসনা করিতেন। এই উভয় বিষয়েরই নিদর্শন সারনাথে আছে, ইহাও এই 

৷ প্রষনঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
দশম শতাব্দীর অন্তভাগে কান্তকুক্তরাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়! নামমাত্রে পর্যবসিত 
হইয়াছিল। আবার তাহার উপর সবুক্তিগীন, সোলতান মামুদ প্রভৃতি মুসলমান- 
একাদশ শতাবীতে গণ এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাঁদ 
সারনাথের পরিচয় পর্যন্ত উত্তরভারতে উপযুণপরি যে অত্যাচারপূর্ণ 
আক্রমণের অভিনয় করিতেছিল তাহাতেও কান্তকুজরাঁজ্যের দুর্দশার অবধি ছিল 
না। ১০১৮ সালে মামুদের কনৌজ আক্রমণে নৃপতি রাজ্যপাল পলায়ন করিয়াও 
অব্যাহতি পান: নাই। স্তরাং এ সময়ে সারনাথবিহারের অধোগতির বিষয় 
কল্পনাতীত। কনৌজ অধিকারের পর মামুদ কতেহর্‌ ( রোহিলথণ্ড) জয় 
করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি বারাঁণসীর ও সারনাথের মন্দিরাদিও 
লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ।(২৫) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, 
বারাণসী তখন গৌড়রাজ্যতৃক্ত এবং গৌড়সেনা-রক্ষিত ছিল এবং সম্ভ বতঃ বারা- 
ণসীতীর্ঘ মামুদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল ।0২৬) এই মতটা 
আরও ছুইটী কারণে আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রথমত পরধর্মদ্বেষী 
 মামুদের আক্রমণ “যেমন তেমন? হয় না, তিনি যে তীর্থস্থানেই আক্রমণ করিয়া- 
৷ ছেন, তাহার ধ্বংসের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাহার বারাণসী সম্বন্ধে 
এইরূপ ব্যাপারের পরিচয় কোন ইতিহাসে নাই। দ্বিতীয়ত: “ঈশান-চিত্র- 
ঘণ্টাদি-কীর্তি রদ্ব শতানি” নিশ্ীণ করাইতে মহীপালের বহু সময় লাগিয়াছিল 
এবং নিশ্চয়ই এগুলির নির্দীণ-সময় সারনাথের সংস্কারকার্য্যের সময়ের অথব! 
১০২৬ খৃষ্টানদের বু পূর্বববর্তী। মামুদের আক্রমণ সময়ে অথবা তাহার 


(২৫) এশুখু5 ০০১ 0০৩৮6150610, 0) 10 2005 7026 2 155005- 
0007 01085 10210 10017000005 06 9807810000৮ 01506) 200. %6. [025 0611799 
০0006060015 15500150010 10 05610806076 ০06 06102155 09 11211700001 
00920) 0100 000876011) &, 10.1017,--92050 050108585- ০৫০15 1000- 
000010135 [9.2 

(২*) গৌড়রাজমাল! ৪১১ ৪২ পৃ । ১০২০ খষ্টা্ের পুর্ব্বেই মহীপাল বারাঁণদী রাজ্য জয় 
করেন, ্রঘুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহা'শয়ও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । *[1)৩ 2123 ০? 
86782]* ৮ ঘ. 0, 987051066 10) 11670015064 5. 8০ ৬০1৬, ও 3, 9. 70. 


৪২ সারনাথের ইতিহাস 


অব্যবহিতপরে “কীত্তিরদ্বশতানি” নির্মীণ করা অসস্তব ব্যাপার। নিয়ালতিগীনের 
পৃর্ধ্বে (১০৩৩ ) বারাণসী মুসলমানম্পর্শে আসে নাই, মুসলমান এ্রতিহানিকগণও 
ইহা লিখিয়াছেন।(২৭) 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে নান। কারণে সারনাথ-বিহার বহুদ্দিন যাব 
ীর্ণদশাপন্ন হইতেছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পালনরপাল মহীপালের 
সাঁহন!থে মহীপালের অভ্যুদয়ে ভরিয়মাণ বৌদ্ধসমাজ ক্ষণকালের জন্য নব 
সংস্কার কার্য জীবন লাভ করিরাছিল। তাহার সময়ে বহু বৌদ্ধ- 
গ্রন্থ লিখিত হয়, বহু বৌদ্ধমুস্তি প্রতিষ্িত হয়। তিব্বতে এই সমরেই বৌদ্ধধর্মের 
লুপ্ত-গৌরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। মহীপাঁলই দীপক্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশকে 
বিক্রমশিলায় আহ্বান করিয়। প্রধান আঁচাধ্যপদে বরণ করেন। সুতরাং এই 
পান নৃপতির সময়ে লু্বিনীবন, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্খ্বের 
আদিস্থান সারনাথেরও থে জার্ণোদ্ধার কাধ্য সাধিত হইবে, তাহাতে আর 
আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? ১০২৬ খুষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালদেবের সারনাথ- 
লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবামরাঁশি নামক গুরুদেব্রে পাঁদপদ্ম আরাধনা 
করিয়া গৌড়াধিপ মহীপাল ধাহাদিগের দ্বার! পূর্বের কাশীধামে ঈশান ও চিত্র- 
ঘণ্টাদি (দুর্গার ) শত শত কীন্তিরত্ব নিশ্দাণ করাইয়াছিলেন, সেই স্থিরপাঁল 
ও বসন্তপালের দ্বারা মৃগদাবে ১০৮৩ সম্বতে প্ধর্রাজিকা” বা অশোকস্ত,প 
*সাঙ্গ-ধর্মচক্রে”্র€৫) জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন; এবং অষ্ট মহাস্থান বা সমগ্র 
বিহারের শিলানির্ম্িত গন্ধকুটী (11217) 97109 ) নিম্মীণ করাইয়াছিলেন 1.৮) 
এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ৈত্রেয় মহাশয় এই সমগ্নকে সর্বদেশা বচ্ছি 
*সংস্কার-যুগ” বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সারনাথে এই মর্দের 
একখানি মহীপাল-লিপি প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছে । 
সারনাথের সংস্কারের অব্যবহিতপরেই বাঁরাণসী পালরাজগণের হস্তচ্যুত 
হইয়া চেদিরাজ্যের অন্ততুক্ত হয়1(২৯) কিছুদিন পর্যন্ত বারাণসী ও সারনাথ 


(২৭) [210000-5 500010810,0511905 01505 0110019) ৬০1, 11, 0,723. 

(২৮) এই পৃন্তকের ষ্ঠ অধায় ও পরিশিষ্ট ও গৌড়লেখমালা ১৫-১০৯ পৃষ্ঠ! বিশেষ 
অ।লোচনার দন্ত দ্ররবা | 

(২৯) [২ 10. 88716117510) 22125 ০6 81788] (7. 2555. 0) 074. 


তৃতীয় অধ্যায় ৪৩ 


চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধিকারে ছিল। গাঙ্গেয়দেবই নন যুদ্ধ-কার্য্ে ব্যাপৃত 

. চেদ্িরাজ কর্ণদেবের থাকায় বোধ হয় নববিজিত বারাণসী রাজ্যের সেরূপ 

ধশ্রচত্র-বিহারে কর্তৃত্ব. সুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাই, আমরা 
তাহার সময়ে গজনীর অধীশ্বর মাস্তৃদ্দের ( 114300 ) অধীন লাহোরের শাসন- 
কর্তা নীয়ালতিগীন কর্তৃক কয়েক ঘণ্টার জন্ত বাঁরাণসী লু্ঠনের কথ! শুনিতে 
পাই।(৩০) এই নুষ্ঠন-ব্যাপার অতি সামান্ত। বারাণনার তিনটা বার মাত্র 
কয়েক ঘণ্টার জন্ত অধিকারেই ইহার পর্ধযবসাঁন হইয়াছিল। মুসলমানগণের 
এই আক্রমণ থে সারনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত হর নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
১০৪০ সালে গাঙ্গেযদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহাবীর কর্ণদেব স্থবিস্তৃত পৈতৃক- 
রাজ্যের অধিকারী হয়েন। একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, ১০৪২ থৃষ্টাবে 
বারাণসীরাজ্য তাহার রাজ্যসীমাতুক্ত ছিল।৩১) সারনাথেও তাহার কর্তৃত্ব- 
স্ুচক একখানি লিপি (0)60)8) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ইহাতে তারিখ রহি- 
রলাছে, কলচুরি সংবৎ ৮১০ অথব! ১০৫৮ থুষ্টা। লিপি হইতে বুঝা যায়, সার- 
নাথের তখনও নাম ছিল, “সন্ধন্ম-চক্রপ্রবর্তনাবহার, মহাযানীয়গণ হহাতে প্রবল 
ছিলেন, মহাঁধানীয় শাস্ত্র "অষ্টসাহত্রিকার” প্রতিলি'প এই সময়ে প্রস্তুত করান 
হইয়াছিল। তীহার পিতার সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে (৭৯৩ চেদি সংবতে ) 
প্রয়াগ হইতে কর্ণদেব যে তাত্রশীসন দান করেন, তাহাতে আছে যে তিনি কর্ণা- 
ধ্হী নামে নগরী এবং কাশীধামে কর্ণমের নামে একটা স্বৃহৎ মনির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন।0৩২) চেদিপতি কর্ণদেব প্রায় ৬ বখসর রাজত্ব করেন। স্ুৃত- 


(৩০) শযুক্ত রমাপ্রনাদ চপ মহাএয় ও প্রাচা।বদ্যামহার্ূৰ মহাশয় উভয়েই নিঃনলেছে 
লিখিয়ছেন যে নীয়ালতিগীণের আক্রমণ সময়ে বাঁগাণদীরাজা পালগণেন অধিকৃত [ছল। একপ 
|লখিবাঁর কারণ বুঝিতে পারি নাই । মুসলমান ইঠিহাসে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে" (০৩৯ 
760615 196 (09111810) 270750 5. 2:00 স180) 15 ০81150 13217035211 
9170) 61077860 10 036 16776075 07 02078- নৈ৪৮০7 1১2৫ ৪. 81 010010105020 
৪005 19301)60 0015.৮ 00106 ত০ 115 07 2257 ইহ! ছাড়া নারনাথে প্রাপ্ত কর্ণদেধের 
[িপিও বারাণসীতে চেদী আধকারের পারচয় প্রদান করে। প্রাচাবিদ্যামহা্ব মহা শরও গাঙ্গের- 


দেবের যে রাজ্যসীমা। দিয়াছেন তাহাতে বারাপসীও অন্তভুক্ত ছিল, মনে হয়। বঙ্গের জাতায় 


ইতিহাস ( রাজন্তকাও ):১৮৩ পৃহ। 
(৩১) 1291, 100, ৬9] 11) 05 3০০, 
(৩২) 1010, ১৮৮ পৃঃ) 19105 0305. 


৪৪ সারনাথের;ইতিহাস 
রাং একাদশ.:শতাব্দীর কিঞ্চিদধিকমধ্যভাগ পর্যন্ত সারনাথ-বিহার তাহারই 
কর্তৃত্বে ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। 

একাদশ শতাব্দীর প্রায় অন্তভাগে মহোবার চন্দেল্লনূপতি কীর্তিবর্্। কর্ণ- 
দেবকে পরাভূত করিয়। তাহার বিস্তৃত কীত্তি ও রাজ্য নানাভাবে আত্মসাৎ 
গেবিনমচন্্র-মহিষী কুমরদেবী করিয়াছিলেন 16৩৩) সম্ভবতঃ এই সময়ে কিছু- 
কর্তৃক ধণ্মচক্রে মুন্ি-ংক্কার কালের জন্ত সারনাথও তাহার করতলগামী হইয়া- 
ছিল। ইহার পরেই আবার একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে কান্যকুক্জের নব- 
প্রতিষ্ঠিত গাহড়বালবংশের নৃপতি চন্দ্রদেব বারাণসী, অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তরাঁপথের 
প্রধান রাজ্য বিজয় করিয়াছিলেন ।(৩৪) এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বারাণসীর তথা সারনাথের শাপন-কর্তৃত্ব গাহড়বাঁল- 
রাজগণের হস্তেই বর্তমান ছিল। তাহাদিগের দ্বারা বারাণসীর এবং সারনাথের 
বিবিধ উন্নতির পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। চন্দ্রদেবের পৌত্র এই বংশের 
বারচুড়ামণি গোবন্দচন্দ্রের বারাণসা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত অসংখ্য লিপি ও 
মুদ্রা হইতে তৎকতৃক কাণন্তকুজের প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের বিষয় অবগত 
হইতে পারা যায় ।(৩৫) তাহার রাজ্যকাল সম্ভবতঃ ১১১৪-১১৫৪ থুষ্টাব্ব। 
তিনি একবার মগধ আক্রমণ কারতে বাইয়া লক্ষমণসেনের সহিত সংঘর্ষের সৃষ্টি 
করেন। তাহার ফলে লক্ষ্মণসেন তাহাকে পরাজিত করিয়া কিছু সময়ের জন্য 
প্রয়াগ পধ্যন্ত তাহার অনুসরণ কাঁররাছিলেন এবং বধশ্বেশ্বরক্ষেত্রে ও ত্রিবেণা- 
সঙ্গমে বজ্ঞযুপসহ বহু সমরজযস্তপ্ত স্থাপিত করেন (৩৩) অবস্ত লক্্মণসেনের 


(৩৩) ৬. 4. 50010551520) 07151019 ০117)012. (220. 750 ). 1, 362 7 কাশ? 
পরিক্রমা, ২৪৭ পৃঃ ) বাঞগালার ইতিছাসঃ ২৩১, ২৩২$ বঙ্গের জাতীয় হতিহাদ (রাজন্তকাণ্ড ), 
১৮৭ পৃঃ। 

(৩৪) 15809 0159015 08 17001% (2100. 5৫05 05 355-- *:500800150552 
910 63621311570 1015 2101)0100 ০6721010৮67 16702195 2100 90752. 2470 
[91008050457 06 1)911)1 51110: 

(৩৫) এই বংশের মুদ্রার কথ। শযুক্ত র।ধালদীস বন্দ্যোপাধ্যারকৃত “গ্র।চীন মুদ্রা” প্রথম 
ভাগ ২১৪ ২১৫ গৃউ। ভ্রষ্টব্য। 

(৩৬) লাজন্ককাও, পৃঃ ৩৩৯, 2. 10, 13200510195 71050918507 8677881, 00 


/০6-1০7, 


তৃতীয় অধ্যায় ৪৫ 


এই বারাণসী.অধিকার লল্পকালম্থারী হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে 
গোবিনদচন্দ্ের অন্যতম! মহিষী কুমরদেবী সারনাথে ধর্মীশোককালীন একটী 
ধর্মচক্রজিন বা বুদধমুর্তির সংস্কার উপলক্ষে অপূর্ব গৌড়ীরীতিতে নিবদ্ধ একখানি 
দীর্ঘ প্রশস্তি প্রদীন করেন। এই প্রশস্তি হইতে অনেকগুলি এতিহাসিক সংবাদ 
অবগত হওয়া গিম়্াছে। সংক্ষেপে, রাষট্রকুটবংশীয় মহন-ছুহিত! শঙ্করদেবীর সহিত 
পাঠীপতি দেবরক্ষিতের বিবাহ হয়। শঙ্করদেবীর গর্ভে কুমরদেবীর জন্ম। 
কান্থকুজরাজ গোবিন্দচন্দ্র তাহার পাণিগ্রহণ করেন।(৩৭) রামপালচরিত 
হইতে জানা যায় যে, মহন গৌড়াধিপ রামপালের সম্পর্কে মাতুল হইতেন। 
কৈবর্ত-বিদ্রোহকালে এই মহন গৌড়াধিপের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় বিরাজমান 
ছিলেন। এই লিপিতে মহন কর্তৃক দেবরক্ষিতের পরাজয়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে 
হয়, কৈবর্ত-বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্বে পীঠীপতি রামপালের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইঞ্জ। থাকিবেন।(৩৮) গোবিন্দচন্ত্র হিন্দু হইলেও কুমরদেবীর বৌদ্ধ- 
প্রীতি সারনাথে,বিহার-নির্মমাণ, বুদ্ধমূত্তির সংস্কার ও প্ধর্শচক্রজিন শাসন-সন্সিবদ্ধ” 
তাত্রশাসন দান প্রভৃতি কাধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রশস্তিতে আছে, 
ছুষ্ট-তুরুষসেন! হইতে বারাণসীকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব গোবিন্দচন্ত্রকে 
হরিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন ।6৩৯) উহা! হইতে অনুমান হয় যে, নীয়াল্তিগীণের 
পরেও তুরুক্ষগণ বিশ্রামস্থথ অনুভব না করিয়া বাঁরাণসী প্রভৃতি স্থানের প্রতি . 
ধাবিত হইতে বিরত হইয়াছিলেন না। গৌড়রাজমালায় বহরামশাহ প্রভৃতির 
এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণসী আক্রমণ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে 10৪) সুতরাং 


(৩৭) বল্লভরাজ (পীঠীর) নহুন (রাষ্ট্রকূট) রী (গহড়বালবংশীর়) 
দেবরক্ষিত+শঙ্করদেষী ঘি 
কুমরদেবী+গ্রোবিন্দচত্্র ( ১১১৪-১১৫৪ ) 


(৩৮) বাঙ্গালার ইতিহ।স, ১ম ভাগ, ২৫৮ পৃঃ । 
(৩৯১) এবারাণপীং ভুবন-রক্ষণদক্ষ একে 
্টান্তত্ব ]রুদ্ষহতটা দ্রবিতুং হরেণ। 
উক্তে। হরিসস্‌ পুনরন্র বন্তুষ তপ্মাদ্‌ 
গ্োবিন্দচন্দ্র ইতি] প্রথিত1ভিধানৈ: ॥ ১৬ ৮ কুমরদেবীর প্রশস্তি 
70,170. ০1, [9000 323ঠি 


৪৬ সারনাথের ইতিহাস 


গোবিন্দচন্ত্র দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বারাণসী ও সারনাথকে তুরু্ 
আক্রমণ হইতে অবগূই রক্ষা! করিয়াছিলেন। কিন্তু আর অদ্ধ শতাব্দীর মৃধ্যে 
বারাণসীর এমন কি ভারতের যে অবস্থাস্তর হইবে তাহা কি তিনি স্বপ্নেও 
ভাঁবিয়াছিলেন? 

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই গোবিনদচন্দ্রের পৌত্র জরচাদদের নাম অবগত 
আঁছেন। তাহার ভামাতা চৌহাননৃপতি পৃথথীরাজের চিরশ্মরণীয় নানও পরিচয়ের 
অপেক্ষা রাখে না। পৃথথীরাজ মহম্মদঘোরাঁকে বহুবার 
পরাজিত করিয়া নিজেও অদৃষ্টচক্রে পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন 16৪১) এই পরাঞরে হিন্দু-রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছিল। একে একে 
উত্তরভারতের সমস্ত রাজ্যই মুসলমানগণের বশ্ততা স্বীকার করিরাছিল। ১১৯৩ 
খুষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে পরাভূত করিপ্না ঘোরীর সেনাপতি কুতবউল্দীন্‌ বারাণসীর 
মন্দিরাদি চুর্ণ-বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। “তাজুল-ম-আসির” নামক মুসলমান 
ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানগণ ১০০০ মন্দির চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে মস্‌- 
জিদ নিম্মাণ করেন। ঘোরা তৎপর বারাণসীর এবং তাহার উপকণ্ঠের শাসন- 
বিধান করিরা গঞ্জনী অভিমুখে প্রত্যাবৃভ হয়েন।(৪২) কামিনুৎ-তওয়ারিখ, 
নামক অন্ত মুসলমান ইতিহাসে আছে, যে বারাঁণসার রাজা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ । 
ঘোরার সৈম্তগণ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিরা বারাণসার সর্বস্বাপ্ত 
করেন। সমস্ত হিন্দুর রক্তে মহাতল প্লাবিত হর, অপরিনিত ধনরদ্বা্দ লুণ্ঠন 
করা হয়। ঘোরা নিজেও বাৰ।ণনাত আপির। ১৪০০০ হাজার উষ্টপৃষ্ঠে ধনরা।শ 
বোঝাই করিয়া গজনীর [দিকে চলিরা মান।(৪৩) নিঃসন্দেহে বলিতে পার। বায় 
যে, বারাণসীর হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সারন।থের বৌদ্ধকীন্তিগুলিও 


মুসলমান কর্তৃক বানাণসী ধ্বংল 


(৪১) গৌড়গামাল। ৬৯ গৃঃ। আক্রমণকান্ীগণে॥ [হন্ুস্থানে ধম্মযুক্ধে প্রবৃত্ত হইবার 
কথ! পাওয়।যাঁয়। পক্ষ) করিবার বিষয়, ধণ্ম-যুদ্ধ করতে হইলেই ধশ্মকেন্দ্র বারাণনীর দিকেই 
বিধন্ষিগণের আমমন স্বাভাবিক 15111০, ৬০]. ]]) 0, 251. 

(৪১) রাজপুত-শোধ্যের কথ। ধাসতে কেহহ সতের অপল।প করিতে পারেন নাঃ। 
[805 ১০০1675 “2১1801০2521 11)019)” 0. 61, 

(8২) 15101005111510 ০61730195৬০], 11) 00. 223,224. 

(৪৩) 1010, 00. 259-251. 


তৃতীয় অধ্যায় ৪৭ 


মুসলমানগণের ছুর্দীঅ আক্রমণ হইতে পরিত্রীণ পায় নাই 1088) সেই হইতে 
সারনাথ-বিহার চিরপতিত হইল, আর সমগাময়িক ইতিহাস তাহার কাহিনী 
- বলিতে পারে না। মুসলমানগণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্কে হিন্দুধর্ম হইতে ভিন্ন 
বলিয়। জানিতেন না । সেইজন্ত মুসলমান ইতিহাসে কুত্রাপি “বৌদ্ধ” নাম দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

ধর্মচক্র-বিহারের অধঃপতন-রহন্ত বুঝিতে হইলে সমগ্র ভাবে বৌদ্ধসমাজ- 

ংসের কারণ-পরম্পরার কিঞ্চিৎ আলোচনারও প্রয়োজন | পূর্বেই উক্ত হুই- 
য়াছে যে, বৌদ্ধতীস্ত্রকতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
বৌদ্ধসম][জ-বলেরও হীনাবস্থা লক্ষ্য করা গিয়াছে। 
হর্ষবদ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে উত্তর-ভাঁরতে খণ্ড-থণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হেতু জন- 
সাধারণের ন্যায় বৌদ্ধমমাঁজকেও নান। রাষ্রবিগ্রব সহা করিতে হইয়াঁছিল। 
আবার, হর্ষের পর নৌদ্ধধন্দখের শক্তিলোপের জন্য কুমারিল ও শঙ্করাচার্ধা 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। তীহা'রা শুধু দাশনিকবিচারে বৌদ্ধগণকে পরাস্ত 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শৈবমতের পুনরুজ্জীবন দাঁন করিয়!, নানাস্তানে শৈবমঠ- 
মন্দিরাদিও স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। সেই সমর হইতে শৈব ও শাক্তমত 
বিশেষভাবে প্রবল হইরা উঠে। হিন্দু নৃপতিগণ বৌদ্ধ-সমাঁজকে কিছু কিছু 
সাহাধ্য করিলেও, হিন্দু সমাজ তাহাদের আন্ুকূল্যে উত্তরোত্তর যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি 
লাভ করিতেছিল, বৌদ্দ-সমাজও সেইভাবে ক্ষীণ হইতে হ্গীণতর হইতেছিল। 
অষ্টম শতাব্ীতে আরবগণের আগমনের সহিতও বৌদ্ধ-সমীজের পতনের নান! 
সম্বন্ধ আবিষ্কত হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা বৌদ্ধগণের মধ্যে নৈতিক অবনতির যে 
বিষ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই বৌদ্ধসধাজ-দেহকে ক্রমে ক্রমে জর্জরিত করিয়! 
ফেলিতেছিল। এই সকল কাঁরণে হিন্দুগণের বৌদ্বধর্মের প্রতি আস্থা কমিয়া 
গিয়াছিল। এইরূপে ধবংসের মুখে অপর শিথিল বৌদ্ধসমাজের অবশ্য চরম 
দশা একটা আকস্মিক কাঁবণেই ঘটিয়াছিল। দ্বাদশ শতাক্ীতে পগর্গযবন 


সারনাথ বিহারের তিরোভান 


(৪৪) “16৮23, 130 00001, 11)15 ৮1010 ০৮6111910৬০ 111000 1016 1) 
চ10009127 ৮910) 01০20 99০06 075 6021 06500001017 2100. 90210002007601 
06075 07681 (005670010১6 00108 01076 ৯1066] 06016 [2%/.৮ 5917907 
58091086) ৬০৩15 10009000007, 9৪. 
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৪৮ সারনাথের ইতিহাস 


কালাস্তককাল” তুরুক্ষগণ বাযুকোণ হইতে একটা ভীষণ ঝঞ্চাবাতের গ্তায় আসিয়া 
সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল, তাহাতে উত্তরাপথের হিন্দুরাজত্ব উড়িয়া গেল, মঠ- 
মন্দির চূর্ণ হইল, নরনারীর রক্তে গঙ্গ! বহিল, বৌদ্ধসমাজও এক ফুৎকারে 
ধরণীতল হইতে চিরদিনের সন্ত অপসারিত হইল। হিন্দুবাজত্ব গেল, হিন্দু 
সভ্যতা একেবারে গেল না, মাঝে মাঝে হিন্দু গৌরব উদয় লাভ করিতেছিল। 
বারাণসী এক সময়ের জন্য বিধ্বস্ত হইয়া ডুবিল, আবার কালত্রোতে ভাসিয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু সারনাথের বৌদ্ধ-সমাজ কাল-জলধির অতলতলে একবার যে 
ডুবিল, আর কখনও উঠিয়াছিল কি? 


রি চতুর্থ অধ্যায়। 


আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি কি করিয়া সারনাথের বৌদ্ধকীর্রিসমূহ ধ্বংস- 
মুখে পতিত হইল ও জনসমাজকর্তৃক ধীরে ঘীরে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। 

ইষ্টকসংগ্রহার্থ জগৎ্সিংহ  বৌদ্ধবিহারের ধ্বংস সময় হইতেই কালক্রমে ক্রমশঃ 

কর্তৃক শুপ-ধনন।  মৃত্তিকান্তর পতিত হইক়! হইয়! সমগ্র স্থানটিকে আবৃত 
করিয়া ফেলিয়াছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই বৌদ্ধবিহার ও মৃগদাবের বিশেষ 
কোন .চিহ্ুই লোকনয়নের সাক্ষ্যম্ববূপ অবশিষ্ট থাকিল না। কেবলমাত্র 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের উচ্চ ধামেকস্ত,পটি মৃত্তিকাপাতের সহিত যেন 
প্রতিদ্বন্বিতা করিয়াই সগর্কে দণ্ডায়মান ছিল। এই স্তপ দেখিয়াও ইহার 
সমাপবস্তি স্থানে বহু প্রাচীন চিহ্ন ভূগর্ভে লুক্কারিত থাকিতে পারে এ 
ধারণা সে সময়ে কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এ স্থানের প্রথম থননকাধ্য ও 
সরকারী প্রদ্বতত্ব বিভাগ কর্তৃক অনুষ্টিত হয় নাই। আমর! নিয়ে খননকার্যের 
একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিতেছি। 

সারনাথমণ্ডলের অভ্যন্তরে মে এক বিরাট প্রাচীন কীত্তিভাণ্ডার সঞ্চিত 
ছিল, তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইবামাত্র ষথাযোগ্যভাবে অনুসন্ধান-কাধ্য 
আরন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে পরিচয় এক অত্যদভূত ঘটনাচক্রে ঘটয়াছিল। সে 
কাহিনীও বড় কৌতুকাবহ। ৯৭৯৪ খুষ্টাব্বে কাশীরাজ চেৎসিংহের দেওয়ান 
বাবু জগৎসিংহ সহরে নিজ নামে একটা বাজার নির্মাণ করাইতেছিলেন। 
এই বাজার এখনও কাশীর “জগৎগঞ্জ” মহল্লা নামে পরিচিত। দেওয়ান বাহা- 
দূর সারনাথে ইষ্টক ও প্রস্তরাদি বুল পরিমাণে খনন করিলেই পাওয়া! যায়__ 
এই তথ্য জানিবামাত্র কতকগুলি লোককে উক্ত কাধ্যে নিযুক্ত করেন। (১) 
তাহার! ধামেকস্ত,প হইতে ৫৯০ ফুট পশ্চিমের ভূমি থনন করিতে একটি স্থবৃহৎ 
ইষ্টকন্ত,প ও তৎসহ একটি প্রস্তরাধার বাহির করিয়া ফেলে। এই আধারের 
অভ্যন্তরে একটি মর্শরাধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মুক্তা, স্থবর্ণপাত্র ও প্রবাল 
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৫০ সারনাথের ইতিহাস 


প্রভৃতি দ্রব্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অস্থিখণ্ড, মুক্তা প্রভৃতি আধারস্থ 
দ্রব্যাদি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ কর! হয়। আধার ছুইটির মধ্যে বৃহৎ প্রস্তরাধারটি, 
আর এ পর্য্যন্ত কেহ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কে বলিবে এই অস্থিথণ্ডের 
সহিত বুদ্ধদেবের অথবা! তদ্দীয় কোন শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল কিনা। কিন্তু সে 
বিষয়ের অনুসন্ধানের কল্পন! এখন শুধু দ্ুরাশ। মাত্র। সেই কারণে এ কাব্যে 
কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই । প্রস্তরাধার ব্যতীত এ স্থলে একটি 
বুদ্ধমূষ্তিও পাওয়। যায়। ইহারই পাদগীঠে বিখ্যাত পালনরপতি মহীপালের 
খোদিত-লিপি রহিয়াছে 1(৯) এই বুদ্ধমুক্তিটা এক্ষণে লক্ষৌ মিউডিয়ামের শোভ। 
সম্পাদন করিতেছে । আবার জগৎগঞ্জে ও এক সময়ে এই মুক্তির কিয়দংশ পাওয়া 
গিয়াছিল। সারনাথের জগৎসিংহ কর্তৃক নিথাত স্থানটী এক্ষণে "গৎসিং স্ত,প” 
নামে পরিচিত হইগাছে। একটা বৃহৎ শুগোল গর্ভীকারে এই সতপস্থানটি 
প্রত্যক্ষ করা যাপন । জগৎসিংহের এই স্ত,পাঁবিষ্কারের বিবরণ আমরা সে সময়কার 
বারাণসীর কমিসনার মিঃ জোনাথন্‌ ডানকান্‌ সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হই। 
তিনিই এই ভূখনন-কথা তখনকার নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটাতে 
লিখিয়া পাঠান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত প্রস্তরাধার ছুইটিও তথায় প্রেরণ 
কৰেন।  প্রস্তরাধারস্থিত অস্থিখণ্ড সন্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের মতাদদিও 
তিনি সেই সঙ্গে উল্লেখ করেন। ভাহাদিগের নধ্যে একদল মনে করিত যে 
হয়ত কোন রাজার মৃত্যুর পর রালমহিষা সহমৃতা হইলে তাহার অস্থিগুলি রাজ- 
পরিবার কর্তৃক এইরূপে স্যদ্্ে রক্ষিত হইয়া্থিল। আবার আর এক দল মনে 
করিত যে, কোন এক মৃত ব্যক্তির দেহ-সংস্কারের পর তাহার অস্থিগুলি স্ুন্বোগ 
মত গঙ্গায় দিবার জন্য কিছুদিন উক্ত স্থানে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়া ছিল(€৩)। 
যাহ হউক, ডানকান্‌ সাহেব এই উভয় মতেরই অপারতা দেখাইয়া এই অস্থিগুলি 
বুদ্ধদেবের কোন শিষোর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 
প্রমাণম্বরপ ইহার সহিত প্রাপ্ত বুদ্ধমুণ্িরও উল্লেখ করিয়াছেন(৪)। ডানকানের 

(২) এই প্িপির বিস্তৃত আলোচল! পুল্যপ।দ “যুক্ত অঙ্গযক্মার মৈত্রেরকৃত ''গৌড়লেখ- 
মালা"র পৃঠার দৃষ্ট হইবে । 


(৩) এই মতের অন্ুবন্তুন করিয়াউ যোধ হর, সে সময়ে আন্িগুলি গঙ্গ।-গর্ভে নিক্ষেপ 
করা হ়। 
(৪8):551800 16568101055 ৬০0] 150 0. 203. 
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এই মতের মূল্য যাহাই হউক তিনি থে এই স্তপের সহিত বৌদ্ধ সম্বন্ধের স্থির 
অনুমান করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী অনুসন্ধানের যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। 
জগৎসিংহের এই স্ত,পস্থান আবিষ্কারের পর বহু অন্থুসন্ধানকারী সারনাথে 
খননকার্যের উপযোগিতা বিশেষরূপে বোধ করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাবে 
ম্যাকেমী ও কানিংহামের কর্ণেল সি ম্যাকেঞ্জী সাহেব সর্বপ্রথম সারনাথের 
ভূ-খনন ফল ভূগর্-খননকাধ্যে অগ্রসর হয়েন(৫) মিস্‌ এমা রবার্টস্‌ 
নায়ী জনৈক ইংরাঁজ-মহিলা সারনাধপ্রান্তরে সিকৃরোলের (কাশীর) কোন কোন 
ইংরাজ কৌতুহলবশতঃ খনন করাইতেন ও ছুই একটি বুদ্ধমুত্তিও পাইতেন তাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন৬ে)। খনন-কাধ্যের দ্বিতীয় প্রবর্তয়িত৷ স্থবিখ্যাত প্রত্বতত্ববিৎ 
গব্ণমেণ্টের প্রত্বতত্ববিভাগের প্রথম ডিরেক্টার জেনারল এলেকজাগ্ডার কানিংহাম 
সাহেব। তিনি ভারতের সকল প্রাচীন স্থানেই কিছু না কিছু অনুসন্ধান করিয়া 
পরবর্তী পুরাতত্ববিদ্গণের আবিষ্ষারপথ সুগম করিয়া গ্রিয়াছেন। কিন্তু সার- 
নাথের খননকার্যের ফল দেখিয়া তিনি অধীরভাবে বলিয়াছিলেন, *“সারনাথে 
খননকাধ্যের প্রয়োজনীয়তা নাই(৭)1৮ ১৮৩৫-৩৬ সালে তিনি তিনটা প্রধান 
স্তপের পরীক্ষা আরভ্ভ করেন। ধামেক-স্তপ থননকালে তিনি তাহাতে “যে 
ধশ্মহেতু প্রভবা” ইত্যাদি মন্্রযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই 
প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতার ইগ্ডয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ধামেক- 
স্তপসম্বন্ধে তাহার রিপোর্টের সর্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মিঃ সেরিংকৃত 
কাশীধামবিষয়ক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তিনি “জগসিং স্ত,প* 
পরীক্ষা করিয়া পূর্বব-বুদ্ধচিহ্ছের প্রকৃত স্থান নির্ধীরণ করেন। তাহার *চৌখাপ্ডা” 
স্তপ অন্তসন্ধানে (বশেষ কিছুই ফল দশে নাই। সারনাথের নিকটবর্তী বারাহী- 
পুর গ্রামের নিকটে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পার্খে তিনি ৫০৬০৭ শিলা- 
মুত্তি আবিফার করেন। এই মুগ্ভিগুলি দেখিয়া তিনি ঞ্জুণান করেন যে, এগুলি 
পূর্ব্বে নিকটবর্তী কোন স্থানের মন্দিরে রক্ষিত ছিল, পরে বিধন্মিগণের অত্যাচার 
সময়ে এখানে লুকাইয়া”রাখা হইয়াছিল: ডাঃ ভোগেল এই অনুমান যুক্তিযুক্ত 


(৫) 410025010£162] 50015551600: 19093 4, [92 পিপি, 
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&২ সারনাথের ইতিহাস 
মনে করিয়৷ এই মৃত্তিসংগ্রহের মধ্যে ছুই একটির গাত্রে গুপ্তলিপি দেখিয়া এগুলি 
হুণাক্রমণের সময়েই লুক্কায়িত হইয়াছিল এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (৮), 
আমাদের মনে হয়, সারনাথের সকল হিন্দুমূত্তিই এই ভাবে স্থানান্তরিত হইগ্লাছিল। 
পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে। কানিংহাম কর্তৃক 
আবিষ্কৃত উক্ত মুন্তিগুলি বয় এসিয়াটিকু সোসাইটাতে উপহৃত হইয়! পরে 
কলিকাত৷ মিউজিয়ামে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী, 
ভূমিম্পশ্শমুদ্রায় ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধণুষ্তি, অবলোকিতেশ্বর ও তারামুন্তি 
প্রভৃতি এই সকল প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত আছে। অবশিষ্ট মুত্তিগুলি বরুণাঁর সেতু- 
নিম্দীণকালে শ্োতের গতিরোধার্থ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এতদ্বাতীত 
আরও একবার বরুণাসেতুর ভিত্বি-নিম্দীণের জন্য সারনাথ হইতে বহুল পরিমাণ 
প্রস্তরাদি আনীত হয়। সেরিং সাহেব তদীয় “106 ৯0720 91) 01 09 
7710/005” নামক পুস্তকে বিশেষভাবে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
কানিংহাম কর্তৃক অনুসন্ধানের দ্বাদশ বৎসর পরে এঞ্জিনিয়ার ও প্রত্রতত্ববিৎ 
কিটেো৷ সাহেব ধামেক ও জগৎসিং স্ত,পের চতুষ্ার্খস্থ স্থানে বহুতর স্তপ ও 
স্থাপত্যশিল্পী (কটোর  মন্দিরাদির ভিত্তি ও ছুঃটী বিহারস্থান আবিষ্কার 
খমন কা!হনী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার অনুসন্ধানের 
কাহিনী প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কানিং- 
হাম সাহেবকে তিনি যে, একখানি পত্র লেখেন তাহার তথ্যান্ুসন্ধান-বিবরণের 
তাহাই এখন একমাত্র অবলম্বন । পত্রের একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এস্থলে উল্লেখ- 
যোগ্য মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন ষে সারনাথের প্রত্যেকস্থলে খনন ও 
অনুসন্ধানে তাহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, মৃগদাববিহার নিশ্চয়ই 
অশ্নিসংযোগে দগ্ধ কর! হইয়াছিল। মেজর কিটো ঘখন সারনাথের অনুসন্ধানে 
ব্যাপৃত, তখন তিনি বারাণসীর স্ুুরম্য কুইন্স-কলেজণৃহনিন্মীণের ইঞ্জিনিয়ার- 
রূপেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কুইজ্সকলেজ নির্মীণেও তঁচ্ছার সংগৃহীত সারনাথ- 
প্রন্তরথণ্ড যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে বর্তমান লেখক 
এ ব্ষিয়ের একটি জীবস্ত প্রমাণ আবিষ্কারের সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছেন। কুইন্স- 
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কলেজ-গৃহের পূর্ব-দক্ষিণকোণের ভিত্তিস্থ একথানি প্রাচীন প্রস্তরথণ্ডে ছুইটা 
সুপ্রাচীন গুপ্তাক্ষর দেখিতে পাইয়াছি। মদীয় অধ্যাপক ডাক্তার ভিনিন্‌ও 
অক্ষর দেখিয়া আমার এই প্রমাণের সমর্থন করিয়াছেন । কিটোর 
আবিষ্কৃত অন্ান্ট মৃদ্তিনিচয় এক্ষণে লক্ষৌ মিউজিয়ামের শোভা বৃদ্ধি 
করিতেছে। 

কিটে! সাহেবের পর মিঃ টমাস এবং কুইন্স-কলেজের প্রোফেসার ফিট্‌- 
জারল্ড হল এবং তৎপর মিঃ হর্ণ ও রিভেট্‌ কণ্যাক€৯) প্রভৃতি সাহেবগণ খনন 
টমাদ ও হলের তথ্যামুসন্ধানে কাঁধ্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাহাদিগের 

যোগফ্ান তথ্যান্থুসন্ধানে উল্লেথযোগ্য বিশেষ কিছুই বহির্গত হয় 

নাই। তাহাদিগের আবিষ্কৃত মূর্ত্যাদি বহুদিন পধ্যস্ত কুইন্স-কলেজের চত্বরে 
পতিত ছিল; এক্ষণে অবশ্য সেগুলি সারনাথ-মিউজিয়ামে সযত্বে সজ্জিত হইয়াছে। 

আবার বহুদিন যাবৎ সারনাথের দিকে লোকের আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছিল। 
পূর্ব-লিখিত ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে যে গুলি স্থানাস্তর করার যোগা ছিল, 
মারনাধ খনমের আভনবধূগ- সে গুলি হয় কলিকাতা নতুব। লক্ষৌ-মিউজিয়ামে 

ওরটলের আবিষ্কার প্রেরিত হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি সারনাথের ভূমি- 
ভাগে পতিত থাকিয়া ক্রমশঃ জীর্ণদশ! প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৯০৪ সাল পর্যযস্ত 
প্রায় পঞ্চাশ বসর যাবৎ সারনাথের এইরূপ অবস্থা । ঠিক এই সময়ে একটি 
অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে, তাহাতে সারনাথ-খনন-কাধ্য পুনঃ প্রবর্তিত হয়। 
গাজিপুর-পথের সহৃত এই স্থানকে সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত একটি সরকারী 
রাস্ত! নিষ্মীণের সময় সহসা একটি বুদ্ধমুত্ি তথায় বাহির হইয়া পড়ে ।(১*) 
এই আবিষ্কারে প্রদ্বতত্ববিদগণের মনে নূতন আশার সঞ্চার হয় যে, সারনাথে 
এখনও প্রাচীন কীর্তি-নিদর্শন নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। উৎসাহী-প্রত্বতাত্বিক 
মিঃ ওরটেল গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়৷ সরকারী প্রদ্বতত্ববিভাগের সাহচর্ধ্ে 
১৯০৪-৫ সালের শীত-খতুতে খননকাধ্য আরম্ত করিয়া! দেন। বারাণসীর 
ভূতপূর্বব এঞ্জিনিয়ার স্বর্গীর রায় বাহাছুর বিপিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশরও 
তাহাকে এ কার্যে সহায়তা করেন। প্রদ্বতত্ববিভাগও গতর্পদেস্টে এই প্রস্তাব 

(১) £. 5. হিত ডি], 0. 225. রি 

(১০) 5ঞা 08019806214, ভা রই 


রি 
তাস ৬০ 


৫৪ সারনাথের ইতিহাস 


করেন যে খননকাধ্য চালিত করিয়া যাহ। কিছু লব্ধ হইবে, তাহা৷ তথায় স্থানীয় 
মিউজিয়ামে যেন রক্ষা কর! হয়। গভর্ণমেণ্ট খননকার্যের জন্য প্রথমে ৫০৯ 
টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু খননটি আশাতিরিক্ত ফলদায়ক হওয়ায় পুনরায় 
১০০ সহস্র মুদ্রা খননার্থ প্রদান করেন। ওরটেলচাঁলিত খনন-ব্যাপার 
সারনাথতথ্যানুসন্ধানে এক যুগান্জর আনয়ন করিয়াছিল; সারনাথের 
আশ্চর্যজনক আবিষ্কারের জন্ঠ প্রধানতঃ তিনিই সমগ্র জগতের কৃতজ্ঞতার 
পাত্র। তিনিই সর্ধপ্রথমে স্থুনিয়ত ও বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে ভূ-খননকার্ধ্য 
পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলম্বরূপ এক খতুতেই ৪৭৬ খণ্ড 
ভাস্ধ্য ও স্থাপত্য-নিদর্শন এনং ৪১ থানি খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। 
এই সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রথম প্রচার-স্থানও আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। 

ওরটেলের প্রধান আবিষ্কার কয়েকটি এই £-- 

(১) প্রধান মন্দির” (01210 30017) ) 

(২) কুষাণ-নৃপতি কণিষ্ধের সময়ের একটি বোধিসত্ব-ৃত্তি, প্রস্তরছত্র ও 
সিংহস্তস্তগাত্রস্থ থোদিতলিপি | 

(০) মহারাজ অশোকের লিপিযুক্ত প্রোথিত স্তস্ত, স্তস্তশীর্ষ, স্তস্তের 
ভগ্নাংশ । 

(৪) একট বৃহৎ সঙ্বারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বখোষের একথানি 
থোদিত-লিপি। 

(৫) বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মৃক্তি।(১১) 

ওরটেলের তত্বাবধানে পপ্রায় ২০০ বর্গ ফুট স্থান খুঁড়া হইয়াছে। এই 
স্থান জগৎসিংছের স্তপের উত্তরে অবস্থিত। কানিংহাম তাহার মানচিত্রে 

ওরটেলকৃত-খননের যে স্থলে কাটোকতঁক বণিত স্তপ বলিয়া নির্দেশ 

বিশেষ-বব?ণ করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরোক্ত মান্দরের ভিত্তিটি 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । এতছ্যতীত পূর্ব-বণিত চৌথাগ্ডা নামক স্ত,পের ধ্বংসাব- 
শেষটও খনিত হই্বাছে। জগৎসিংহের স্তপের ২** শত ছুট উত্তরে 
উপরি উক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইহা! আকারে কানিংহাম 


(১১) 88৫৫8151010 ০658702106১ 0০7০). 
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কর্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অনুরূপ। ইহা দৈর্ধ্ে ও প্রস্থে ৯৫ ফুট, মন্দিরের 
প্রধান দ্বার পূর্বদিকে । ৩টি সোপানে আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে 
উপস্থিত হওয়া যায়। এইস্থলে কতকগুলি চতুষ্কোণ খোদিত প্রস্তর আছে, 
এইগুলির কোন ভাগে বৃদ্ধমূত্তি, কোন ভাগে ধন্মচক্র ও উহার উভয় পার্খে 
মুগ ও উপাদকমণ্ডলী, কোন অংশে চৈত্য ইত্যাদি নানা প্রকার চিত্র থোদিত 
আছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটি 
৩৯ ফুট দীর্ঘ ও ৯৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। প্রাঙ্গণের উভয় পার্খে এক একটি গৃহ 
আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটি উচ্চ স্থল আছে, এই স্থলে চতুক্ষোণ প্রস্তর- 
নিশ্মিত ২টা স্তস্ত আছে! এই ২টা প্রায় ৭ ফুট উচ্চ, এই উচ্চস্থলের পশ্চিম- 
পার্খে মন্দিরের অন্তরালের ভিত্তি আছে, ভিন্তর মধ্যভাগে ২টী চতুষ্কোণ প্রস্তর- 
নির্মিত স্তম্ভেং মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মুর্তির আসন আছে। ইহা কতকটা 
'কুলুর্গির আকার। ইহার চতুষ্পার্থে প্রদক্ষিণের স্থান আছে। এই প্রদক্ষিণের 
পথ অতি সঙ্ধীর্ণ কোন স্থলে ১7০ ফুট প্রস্থ। এই স্তস্ত দুটার পশ্চিমপার্খে 
একটি ৪ ফুট প্রস্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটি ক্ষুদ্রতর গৃহ 
আছে, এই গৃহটিতে মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় ন!। মন্দিরের 
অপর ৩ দিকে আরও ৩টী দ্বার আছে। প্রাঙ্গনের উভয় পার্খস্থ ২টা গৃহে উত্তর 
ও দক্ষিণস্থ দ্বারদয়ে প্রবেশ করা যায়। পশ্চিমস্থ দ্বার দ্বারা পূর্বোল্লিখিত ক্ষুদ্রতর 
গুহে যায় । মন্দিরের অন্তরালস্থ স্ত্ত দুইটির বাবধান ১৭ ফুট, ইহার পশ্চিমের 
দীর্ঘ গৃহটা ২৮ ফুট দীর্ঘ, অপর দ্বারগুলির সান্নিধগৃহগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ওটা 
প্রায় সমানাকার। উত্তরস্থ গৃহটী ৭ ফুট, পশ্চিমস্থ গৃহটী ১০।* ফুট এবং 
দক্ষিণস্থ গৃহটা ৮॥০ ফুট দীর্ঘ । মন্দিরের পূর্বদিকে প্রায় ৫০ ফুট স্থান পরিদ্কৃত 
হইয়াছে । এই স্থলে ক্ষুদ্র উপলখগুনির্ষ্দিত প্রাঙ্গণ অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। 
মন্দিরের পূর্ধদিকের ভিত্তি ও প্রাচীরের কিয়দংশ প্রন্তরনির্ষ্িত। এই অংশও 
ূর্ব-বর্ণিত স্তস্তচতুষ্টয় ব্যতীত মন্দিরের অপর সুদায় অংশই দীর্ঘাকার ইষ্টক- 
নিশ্মিত। কিন্তু স্থলে-স্থলে খোদিত প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদায় 
খোদিত প্রস্তর দেখিলে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, এগুলি বর্তমান মন্দিরে ব্যব- 
হারের নিমিত্ত খোদিত হয় নাই। 

কোন প্রস্তরথণ্ডে কতকগুলি বুদ্ধমূর্তি, কোন স্থলে এক শ্রেণী হংস বা 
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কতকগুলি পদ্ম খোদিত আছে। এতদ্যতীত অনেক স্থলে ক্ুত্্র প্রস্তরনির্শিত 
চৈত্যের ভগ্নাংশ নির্্াণকালে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি 
মন্তকবিহীন ভৃমিন্পর্শমুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্তি আছে। ইহা প্রায় ৪ ফুট উচ্চ 
এবং ইহার পশ্চাতেও তিন শ্রেণীতে ৬টি চৈত্য খোদিত আছে। ইহার নিয়ে 
একটি চিত্র খোদিত আছে, একটি গৃহের গবাক্ষে একটি সিংহের মুখ দেখা 
যাইতেছে এবং গৃহের বাহিরে গবাক্ষের এক পার্থে একটি স্ত্রীলোক ও একটি 
বালক যুক্তকর ও নতঙ্ঞান্থু অবস্থায় রহিয়াছে। অপর পার্থ ১টা স্ত্রীলোক 
নৃত্য করিতেছে । এই দৃশ্তটির উপরে একটি খোদিতলিপি আছে, ইহা হইতে 
জানা যায় যে, এই মুষ্তি স্থবির বন্ধ গুপ্তের দান। এতত্যতীত মন্দিরের পূর্ব 
উল্লেখযোগ্য কোন বস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণস্থ গহে একটি 
মন্তকহীন বৃদধমুর্ঠি অগ্যাপি অধিষ্ঠিত আছে। অন্ত স্থান অপেক্ষা মন্দিরের এই 
অংশের প্রাচীর উন্নত, দক্ষিণ দ্বারের উয় পার্বস্থ প্রাচার অগ্ঠাপি ১২ সুটু 
উচ্চ। এই গৃহের পশ্চিম প্রাচীরের নিয়ে একটি অতি প্রাচীন স্ত,প আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, এই স্ত,পটাব ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং ইহা ইষ্টক-নিশ্মিত। ইহার চতুষ্পাশ্ে 
সাঞ্চী ও ভারপুতের স্ত,পের রেলিংএর ন্যায় এক প্রস্তরনিন্মিত রেলিং আছে। 
এই রেলিং সমচতুক্ষোণ, ইহার একপার্থ দৈ্যে ৮॥০ ফুট । ইহা এক্ষণে ভগ্ন 
হইয়াছে, ইহার গাত্রে ২৩টী অক্ষর খোদিত দেখা যায়, কিন্তু উহ! পাঠ কর! 
ছুফধর। এই স্ত,পটির উপরাংশ গোলাকার, স্তপের উপরে প্রায় ১* ফুট উচ্চ 
এবং ২১ ফুট প্রস্থ বিশাল ইষ্টকনিশ্মিত প্রাচীর অগ্থাপি বর্তমান আছে। খনন- 
কালে দেখা গিয়াছিল যে, এই প্রাচীর নির্ধাণকালে স্ত,প ও রেলিং অতি সাব- 
ধানে ইষ্টক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। নিম্মাণকন্ত। স্বচ্ছন্দে উহা ভগ্ন করিতে 
পারিতেন, তথাপি তিনি উহ্ছা অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ 
সম্ভবতঃ এই যে, স্তপটি বোধ হয় সে সময়ে প্রগাঢ় ভক্তির বস্ত ছিল, এই 
নিমিত্ত দেবতার ভয়েই হউক বা জনসমাজের ভয়েই হউক, উহা রক্ষিত হইয়াছে। 
মন্দিরের দক্ষিণে উপযুণপরি নির্দিত কতকগুলি ইষ্টকম্ত,প উদাহরণন্বৰূপ খনন- 
কালে রক্ষিত হইয়াছে । মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব-কোণে ৪৫ ফুট দীর্ঘ একটি ভিত্তি 
আছে, ইহা থনিত স্থুলের পূর্ব-সীমা। ইহার পশ্চিমে ২টা ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিভি 
আছে। ইহার পরে কতকগুলি মধ্যমাকার স্তপের ভিত্তি আছে, এ সমুদার 


চতুর্থ অধ্যায় ৫৭ 


ইষ্টকনির্ম্িত, ইহার পশ্চিমে উদাহরণস্বরূপ উপযু্পরি নির্মিত ৪টী ইষ্টকময় 
স্তপের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে ২টা ক্ষুদ্র মনিরের ভিত্তি, তাহার 
একটিতে কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়। গিয়াছে। অক্ষরগুলি 
অতান্ত ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইহার পশ্চিমে খনিত 
স্থলের পশ্চিম সীম পর্যন্ত সমুদয় স্থল শ্তপ ও স্তপতিত্তিতে পরিপূর্ণ । পূর্বব- 
বর্ণিত উপযুঠপরি নির্ণিত স্ত,পচতুষ্টয়ের অব্যবহিত দক্ষিণে মহারাজ কণিষের 
সময়ের একটি বোধিসত্বমুর্তি, প্রস্তরছত্র ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। * * * 
*। ছত্রটি ভগ্ন হওয়ায় বহু খণ্ড হইয়াছে। মূর্তি ও স্তস্ত ৩ খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে। * * * বোধিসত্মূত্তিটার পদতলে ২ পংক্তি খোদিত লিপি এবং 
পঞ্চমভাগে ৪ পংক্তি খোদিতলিপি স্তস্তগাত্রের খোদিত লিপির ১ম চারি পংক্তির 
অন্ুরূপ। ডাক্তার ভোগেল অনুমান করেন যে, মুত্তির পশ্চাতে খোদিত লিপির 
অস্তিত্বে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ে দেবমৃদ্ডিসমূহ বর্তমানকালের গ্ভায় 
মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন হইত না।(১২) মন্দিরের ও জগৎসিংহের স্ত,পের মধ্যস্থ 
সমুদ্ায় স্থল খনিত হইয়াছে । এই স্থানে নানাবিধ প্রস্তর বা ইষ্টকনির্মিত উভয় 
প্রকারের অসমানাকার স্ত,প পাওয়া গিয়াছে । জগংসিংহের স্ত,পের চতুষ্পার্খ্ব 
খননকালে স্ত.প প্রদক্ষিণের ইষ্টকনির্্িত পথ আবিষ্কত হইয়াছে। কানিংহামের 
মানচিত্রে জগৎসিংহের স্ত,পের চারি পার্খে যে ৪টি টিপি বা মৃত্ন্তপ অঙ্কিত 
আছে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের টিপি ব্যতীত অপর ৩টি খননকালে অপসারিত 
হইয়াছে । এই টিপিটির পশ্চিমে প্রাচীন স্ত,পগুলির অনুকরণে 0০৮৪] সাহেব 
একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্শিত, 
ইহার গাত্রে ১৯০৪ থুষ্টাবব এই অস্কসম্বলিত একখানি খোদিত প্রস্তর গ্রধিত 
হইয়াছে । ইহাই খনিত ভূমির দক্ষিণ-সীমা। * *।| মনিরের পশ্চিমাংশের 
খনিত ভূভাগ হইতেই বুতর পুরাকীর্তি উদঘাটিত হইয়াছে । মন্দিরের পশ্চিম- 
দ্বারের সম্মুখে উহা হইতে দশ হস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের খোদিত লিপিযুক্ত 
১টা প্রস্তরস্তস্ত আবিষ্কৃত হুইয়াছে। স্তস্তগাত্রে অশোকের খোদিত লিপি 
ব্যতীত আরও ২টা খোদিত লিপি আছে। ১টিতে রাজ। অস্থঘোষের চত্বারিংশৎ 


(১২) এও] 01087655 156০71 01055 590৩706500506 01006 20০002597 
1081031 901565০60১৩ [05050 670517055৫2 চ0008105 1995, 0 57, 
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৫৮ সারনাথের ইতিহাস 


সম্বসরের হেমন্তের ১ম পক্ষের ১০ম দ্রিবসের উল্লেখ আছে। অপরটি দান- 
বিষয়ক লিপি, এই ২টা লিপি অপেক্ষাকৃত নৃতন অক্ষরে লিখিত। স্তত্তটি দশ 
ফুট গভীর ১টি গর্তের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খধোদিত লিপির প্রথম ৩ 
ক্তি নষ্ট হইয়। গিয়াছে। ত্তস্তাট ভগ্ন হইরাছে, * * *। অপরাপর 
অশোকন্তম্তের শীর্ষের নায় ইহাতে চারিটি সিংহমৃত্তি খোদিত আছে। এই 
চারিটি সিংহের পৃষ্ঠে একটি ধন্মচক্র অবস্থিত ছিল। ্তস্তের চতুষ্পার্খ খননকালে 
অনেকগুলি প্রাঙ্গণ আবিষ্কত হয়। দশ ফুট নিয়ে অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার নিয়স্থ স্তম্ভের সমুদয় অংশ অমাঞ্জিত এবং উপরের 
অংশ স্থন্দররূপে মার্জিত এবং দর্পণের স্তায় উজ্জ্বল। অশোকের সময়ের 
প্রাঙ্গণের উপরে স্তম্ভের চতুষ্পার্ে প্রস্তরের রেলিং ছিল। ইহার উপরে প্রায় ৫ 
ফুট উর্ধে মথুরাঁয় খোদিত প্রস্তরসমূহে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ চতুফোণ প্রস্তরাচ্ছাদিত 
প্রাঙ্গণ, তাহার ৩ ফুট উর্ধে অসমান প্রস্তরখগুনির্িত প্রাঙ্গণ ও সর্তোপরি 
উপলখগ্নির্মিত বর্তমান প্রাঙ্গণ পাওয়! গিয়াছে ।”১৩) 

মিঃ ওরটেল আগ্রায় বদলী হওয়ায় কিছুদিন পধ্যস্ত খনন-কার্ধ্য স্থগিত থাকে । 
১৯০৭ সালে ভারতীয় প্রন্ধতত্বে নিরত উগ্ভমশীল সরকারী প্রত্বতত্ববিভাগের 
সর্বোচ্চ কর্মচারী সার ডাঃ জে এইচ মার্শাল সাহেব 
ডাঃ ষ্টেন কোনো, নিকোলস, পণ্ডিত দয়ারাম ও 
্ব্গীয় বিপিন চক্রবর্তী প্রভৃতির সহায়তা লইয়! স্বয়ং অনুসন্ধান-কার্ধে ব্যাপৃত 
হয়েন। এই বৎসরের খননকাধ্য পূর্বপূর্বব বারের অপেক্ষা অধিকতর স্থান 
ব্যাপিয়।৷ চালিত হইপাছিল। ইহাতে সারনাঞ্চের ধ্বংসাবশেষগুলির পূর্বাপর 
স্থিতিনিদ্দেশ ও ভৌগোলিক আকার-ন্ানের প্রথম সুত্রপাত হয়। এইবারকার 
ভূখনন স্থান ছিল সমগ্র ভূভাগের উত্তরাংশ, দক্ষিণাংশ পূর্বেই বিশেষরূপে উৎখাত 
হইয়াছিল। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশের মৃত্তি সংখ্যা কিছু কম, তথাপি 
সেগুলি নানাভাবে সমধিক মূল্যবান্। ১৯০৭ সালের খননে ২৪৪ খানি মৃদ্ঠি ও 
২৫ খানি শিলালিপি বাহির হইয়াছিল। এই মুত্তি ও লিপিগুলির বিশেষ আলো- 
চনা বথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইবে। জগংসিং-্ত,পের দক্ষিণে প্রান্ত 7 06)173 


হার্শীল সাবের প্রথম খনন 


(১০) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “বৌদ্ধ-বারাণসী” প্রবন্ধ, সা" প* পঞ্জিকা 
১৩১৩ সাল, ১৬৩ পৃষ্ঠা । 


চতুর্থ অধ্যায় ৫৯ 


নং মহারাজ কুমারগুপ্তের (দ্বিতীয় ) দান বুদ্ধমূতি, প্রধান মন্দিরের উত্তর-পূর্ব 
ভাগে প্রাপ্ত ধনদেবের দান টি (6 )179 নং গান্ধার-শিল্পকলানুমো দিত বৃদ্ধমুর্তি, 
নিবদ্ধা্য সত্য খৃষ্টীয় ২য় শতাবীর একখানি লিপি প্রভৃতি প্রধান নিদর্শনগুলি 
উল্লেখযোগ্য । ওরটেলের পর যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে সমস্তই মাশালের 
অনুসন্ধানফল। 
প্রথমবারের ভূ-থননে উৎসাহ লাভ করিয়! মার্শাল সাহেব কোনে! সাহেবকে 
লইয়৷ পুনরায় ১৯*৮ সালে এই কাঘ্য আরম্ভ করেন। এবারেও সারনাথের 
উত্তরাংশই খননের ভূমিরূপে নির্দিষ্ট হয়। ধামেক- 
স্তপের উত্তরভাগে কতকগুলি গৃহ আবিফার করিয়া 
মার্শাল সাহেব সেগুলিকে ৫ম হইতে ৮ম শতাব্দীর বলিয়া স্থির করেন। ইহা 
ছাড়া জগৎসিং-স্ত,পের চতুদ্দিক খনন কাযা স্ত,পটা যে পুনঃপুনঃ সাতবার সংস্কৃত 
হইয়াছিল তিনি তাহারও বিশেষ চিহ্ন পাইয়াছিলেন। এবারকার খনন. 
ব্যাপারে বহুতর হিনদুবৌদ্ধমুদ্তি ও ২৩ থানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হয়। 
এতদ্যতীত ইষ্টক, মাটির মোহর (6: ), না'টির মালা, দ্বারের অংশ ইত্যাদিও 
প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়াছিল। 7, 7 (1 ) নং প্রকাণ্ড ১২ ফিট উচ্চ দশ- 
ভুজ মহাদেবের মুক্তি, থুঃ পৃঃ ১ম শতাব্দীর অপূর্ব মৃন্িশ্মিত মন্তক(১৪), "ক্ষাত্তি- 
বাদি জাতক” চিত্রিত প্রস্তরফলক, বিশ্বপালের লিপি ও কুমরদেবীর লিপি প্রভৃতি 
প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলির বিশেষ আলোচনা পরবত্তী অধ্যায়ে নিবন্ধ 
হইবে। 
মাশালের খননের পর ছয় বংসরকাল সারনাথে আর ভূ-খনন কাধ্য সাধিত 
হয় নাই। সারনাথের খনন নিয়তই আশানুরূপ হইয়াছল, খননফলও সকলকে 
চমৎকৃত করিয়াছে। অথচ সারনাথের ন্যায় বিখ্যাত 
হাঁশ্রবসের অহু্খাম. রতিহাসিক ভূমিতে এতদিন অনুসন্ধানকারধয বন্ধ 
বাখ৷ প্রত্বতত্ব বিভাগের পক্ষে স্তায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়। কথিত হইতে পারে না। 
সাধারণ লোকের থনন-কা্যের উপযুক্ত স্থানের নির্ধারণে অন্ঞতা স্বাভাবিক | 
রতন টাটা পাটলিপুত্রের খননে অতগুলি টাকা দিতে উৎ্থৃক হইয়াছিলেন তাহ! 


মার্শাল মাহেবের দ্বিতীয় খনন 
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৬০ সারনাথের ইতিহাস 


দোষাবহ নহে। কিন্তু পূর্ব-খননফল দেখিয়াও প্রদ্বতত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষগণ কি 
করিয়া তাহাকে আশানুরূপ ফলের লোভ দেখাইয়াছিলেন তাহাই ভাবিবার 
বিষয় । অথচ সারনাথের খনন চালাইবার কথা তাহারা সে সময়ের জন্য বিস্ৃত 
হইয়াছিলেন। গত বৎসরে (১৯০৫ সালে) প্রত্বতত্ব-বিভাগের হারশ্রিবস 
সাহেব অল্প-সময়ের জন্য সারনাথে যে খনন চালাইয়াছিলেন তাহাতে তিনটা অতি 
মূল্যবান্‌ মুগ্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । এই তিনটা মুক্তির পাদদেশে দ্বিতীয় কুমার- 
গুপ্তের রাজ্যকাল প্রভৃতি বিষয়সমন্বিত দানমূলক লিপি উৎকীর্ণ আছে। এগুলির 
বিবরণ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ন! হওয়া পর্য্যন্ত এস্কানে আলোচনার অধিকার 
নাই। এ বৎসরও হারশ্রিবস্‌ সাহেব সারনাথে আসিয়াছিলেন কিন্ত আর খনন- 
কাধ্য অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং এ অধ্যায় কখনই সম্পূর্ণ হইবে না । 


পঞ্চম অধ্যায়। 


স্থপ্রসিদ্ধ ধঁতিহাসিক ভিনসেন্ট শ্মিথ. সারনাথের আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দেখিয়া 
তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে অবশেষে এই দিদ্ধান্তে আিয়ছেন যে শুধু সারনাথের-_ 
সারনাথে লবশিল্প- শিল্প-নিদশন হইতেই অশোকের সময় হইতে মুসল- 
নিদর্শনের মুল্য মানাধিকার পর্যাস্ত ভারতীয় সমগ্র ভাস্বর্্যবিগ্ভার ইতি- 
হাঁস স্পূর্ণরে উদাহৃত হইতে পাবে (১) প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পততবজিজ্ঞাস্থগণের 
পক্ষে সারনাথের এঁতিহাসিক সংগ্রহ একটা আদর্শ গুরুকুলবিশেষ। প্রাচীন 
ভারতে বত প্রকার কলাশিন্নরীতি প্রবগ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার দকলেরই উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন এখানে যথেষ্টরূপে সঙ্জিত হইয়। আছে। “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির” 
নব্য সেবকগণ যদি ত্াহাদিগের উদ্ভট কল্পনা পরিহার করিয়৷ কিছুদিনের জন্য এ 
স্থানে শিল্পরীতি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে আর তাহাদের প্রাসীন শিল্পাদর্শের 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্য নানাভাবে হাস্তাম্পদ হইবার সম্তাবন! থাকে ন1। 
কল্পনাক্ষেত্র হইতে ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ লাভ করা যে সম্ভবপর নহে আধু- 
নিক অনুসন্ধানের ঘুগে একথা বুঝিবার দিন অবগ্তই আসিয়াছে । তথাপি 
আত্মনির্ভরশীল নব্য চিত্রকরগণের নিকট সম্ভবতঃ একথা নিতান্তই ব্যর্থ বলিয়। 
গৃহীত হইবে। 
সারনাথের এতিহামিক সংগ্রহ শিল্পের দিক ছাড়া মুস্তিতত্বের (1000£18- 
7: ) দিক দিয়াও সমধিক মূল্যবান। কোন্‌ যুগে কোন্‌ মৃত্তিপূজা আদৃত 
হইয়/ছিল, কোন্‌ ধর্মস্প্রদায়ের কোন্‌ শ্রেণীর মুন্তি আরাধ্য ছিল, কোন্‌ 
সম্প্রদায় তৎপূর্বব সম্প্রদায়ের উপর পরিবর্তন আনিয়াছিল_-ইত্যাদি নানা 
জ্ঞাতব্য কথা আমর! সারনাথের মুষ্ত প্রতৃতি ভাঙ্বধ্য-নিদর্শন হইতে অবগত হইতে 
পারি। বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন নানা মৃষ্তির অপূর্ব সঙ্গতি নানা তথ্য উদবাটিত করিয়া 
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৬২ সারনাথের ইতিহাস 


দেয়। কালে বিশেষজ্ঞগণ বহুসময়ব্যাপী পরীক্ষা দারা এ সকল বিষয়ে 
মীমাংসা করিবেন। সারনাথের ভাস্বরধয-সংগ্রহ হইতে ভারতীয় পুরাণতত্বেরও 
(0198919£5 ) নানা বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সংগৃহীত বিবিধ 
প্রস্তরফলকে বৌদ্ধ-পুরাণাস্তগ্গত জাতকের ঘটনাবলী অস্কিত রহিয়াছে ।২)শিল্পতত্‌ 
মুন্তিতত, পুরাণতন্ব ব্যতীত এতিহাসিক ও প্রত্বতত্বেও সারনাথের ভাস্কর্্যসংগ্রহ 
যথেষ্ট মূল্যবান্। এখানকার অনেক মৃত্তির গঠন-বিশিষ্ট দেখিয়া মুত্তি'লগ্ল লিপির 
কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে; অনেক মৃষ্তির প্রস্তর দেখিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের 
শিল্পীগণের ভাববিনিময় স্থিরীক্কৃত হইয়াছে; এখানকার কোন একটা লিপি 
হইতে অশোকের সময়ে মুর্তি হইত না বলিয়া লোকের যে অন্ধবিশ্বীস ছিল তাহ! 
নিরাকৃত হুইয়াছে। কোন কোন স্তূপের শিল্পপদ্ধতি হইতে সিংছলের শিল্পী- 
গণেরও সহিত থে সারনাথের শিল্পীগণের সহিত সম্বন্ধ ছিল তাহ। নিদ্ধারিত 
হইয়াছে। সুতরাং সারনাথের মিউজিয়ম ও ধ্বংসাবশেষ এতিহাসিকের ও প্রত্ব- 
তত্ববিদের একটী অবশ্ঠ দর্শনীয় শিক্ষাগার। যন্তরশাল! বা “ল্যাবোরেটারিতে না 
শিখিলে, যেরূপ বৈজ্ঞানিক হওয়া যাঁয় না, সেইরূপ মিউজিয়ামে না শিখিলে প্ররত্ব- 
তত্ববিদ ঝা ধতিহাসিক হওয়া যায় না। এ কথাটা এ দেশে এখনও লোকে 
বুঝিতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। সেইজন্ই কোন কোন শির- 
শান্ত্রবিশারদ মিউজিয়াম-গঠনের সার্থকতার প্রতিও তীত্র কটাক্ষ করিতে 
যথেষ্টরূপে লজ্জিত হইতে পারেন নাহ । ইয়ুরৌপে মিউজিয়াম না দেখিলে, 
দেশভ্রমণ না করিলে, শিক্ষাসমাপ্ত হইতে পারে না। আমরা ইযুরোপের 
নানাবিষয়ে অনুকরণ করিতে পশ্চাৎপদ না হইলেও এ বিষয়ে বোধ হয়, নিতান্তই 
পম্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছি। তথাপি আশা! হয় দেশের বাতাস ফিরিতেছে, নান! 
স্থানে জাতীয় চেষ্টায় মিউজিয়াম স্থাপিত হইতেছে । তবে মিউজিয়ামে নানা মূর্তির 
তথ্য-জিজ্ঞাসা এখন৪ আশানুরূপ ফলব্তী নহে। সারনাথের এ্তিহাসিক 
সংগ্রহের নিম্ললিখিত যৎসামান্য বিবরণ পড়িয়! বদি কাহারও মিউজিয়ামে শিক্ষা 
করিবার আকাজ্ষা জাগ্রত হয়, তবেই এই ক্ষুদ্রশ্রম সফল হইবে। এইবার আমর! 
আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির ও মিউজিয়াম সংগ্রহের যথাসাধ্য কালক্রমানুসারে বিভাগ 
করিয়! স্থল ভাবে বর্ণনা করিব। 
(২) ক্ষান্তিবাদ জাতক। 


পঞ্চম অধ্যায় ৬৩ 


সারনাথের যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাছার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ও সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন মহারাজ ধন্মাশোকের সিংহ্যুক্ত প্রস্তর-তস্ত। 
মৌর্য যুগের শিল্পনিদর্শন ইতিপূর্বে ভারতের নানা স্থানে অশোকের নয়টা 
প্রস্তরস্তস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেগুলির ও গঠন 

শিল্প ও কারুকার্যের প্রশংসায় দেশীয় ও বিদেশীয় শ্ি্সমালোচকগণ শতমুখ 
হইতেন (৩); কিন্তু এই স্তম্তটী আবিষ্কিত হইবার পর ইহাপেক্ষা স্ুচারুতর 
পাষাণস্তস্ত আর নাই একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। স্তাস্তের 
নার্ষদেশে চারিটা পূর্ণায়তন সিংহমূত্তি বর্তমান। সিংহগুলির চক্ষুগোলক পূর্বে 
মণিময় ছিল, এখন মণি নাই কিন্ত মণির অস্তিত্বের নান! প্রমাণ রহিয়াছে। 
সিংহগুলির অঙ্কন এত স্বাভাবিক ও সহজপ্রণালীসম্মত হইয়াছে যে, দৃষ্টিমাত্রেই 
সকলের একবাক্যে অনবরত সাধুবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। সিংহগুলির নিয়দেশে 
চারিটী চক্র, ছুই ছুইটা চক্রের মধ্যভাগে হস্তী, বণ, অশ্ব ও সিংহ অস্কিত। চক্র- 
গুলি সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মচক্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে সংযুক্ত হইয়াছে। হস্তী, ষ্, 
অশ্ব ও সিংহ যথাক্রমে ইন্দ্র, শিব, সূর্য ও দুর্গার বাহন। অতএব ইহারা বৌদ্ধধন্ম্ের 
অধীনতা জ্ঞাপন করিতেছে, পরলোকগত ডাঃ ব্রক এই মত লিখিয়াছেন। এখানে 
দ্রষ্টব্য এই যে, উক্ত সমস্ত পণ্ুগুলিই চলিতেছে এই ভাবে অঙ্কিত, চক্রগুলিও 
চলিতেছে। সংসারের এই কয়েকটা প্রধান জঙ্গমপণ্ড যতদিন চলিবে বৌদ্ধধ্মও 
ততদিন চলিবে, ইহাই বোধ হয় সমগ্র চিত্রের তাৎপধ্য। আমরা ডাঃ 
ব্লকের মতও পণ্ডিত দয়ারাম সাহনীর ন্যায় অশ্বীকার করিতে পারি না। এই 
চিত্রের নিয়ে ঘণ্টাকারে কতকটা স্থান অঙ্কিত, তন্রিয়ভাগ স্তন্ত হইতে অবিষুক্ত 
হইয়াছে । এই সমগ্র স্তস্ত-শীর্ষটা মিউজিয়ামের প্রধানগৃহে স্থাপিত হইয়াছে, 
্তস্তটী এখনও পূর্ব্ব উৎখাত-স্থানে চালার নীচে বর্তমান আছে। স্তস্ত ও স্তস্ত- 
নার্ঘটী বালুকাবনণ প্রস্তরে নিশ্মিত। গাত্রে একটা অপূর্ব বন্্রলেপ দৃষ্ট হইয়া 
(৩) 06 051800050 107)01)0110]80 0111215 6160660 1) 4১802 * ৯ 0621 
16০0171017৬, ..--১** 009৩ 19616060197 20121060039 0১5 68115 50006-0011675 01 


17018 10 006 63610155 01 08617 0926 তি, 2১ 540107 10 056110055091 08250 
16101177012 ৬০1 11, 7. 1০9, 


লামা তারানাথ ও জশে|কের সমফ্জের বক্ষ শিল্পীগণের অপূর্ব চৈত্য-নিন্মাণ, বজ্রাসন নিশ্মাপ 
অলৌকিক কার্য বলিয়। প্রশংসা! করিয়!ছেন। 17018) 4000৮ ৬০1 1৬) 0. 1০2. 


৬৪ সারনীথের ইতিহাস 


থাকে ।৫৪) বজুলেপের চাকচিক্য, মস্থণতা ও বর্ণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়, 
এত প্রাচীন যুগে ভৌতিক-বিজ্ঞানের কত উন্নতি হইয়াছিল মনে করিলে গৌরবে 
রোমাঞ্চিত হইতে হয় (৫)। এই স্তস্তটার মন্তকে বৌদ্ধ-বারাণসীর প্রধান চিহ্ন 
একটী বৃহৎ ধর্মচক্র ছিল, সেটা এখন ভগ্মীবস্থায় মিউজিয়ামের কাচনির্ম্িত 
আধারে সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে । 

এই স্তস্ত-গাত্রে যে তিনখানি বিভিন্ন খোদিতলিপি দৃষ্ট হয়, তাহা৷ পরবর্তী 
অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে । বর্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত দ্রব্যে যে ষেলিপি 
বর্তমান, সেগুলি সমুদায়ই উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত হইবে । স্থৃতরাং এ অধ্যায়ে শুধু 
লিপিগুলির মাত্র উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত থাকিব । 

অশোকস্তস্ত ব্যতীত মৌধ্যযুগের আর কোন শিক্প-নিদর্শন মুখ্যভাবে সারনাথে 
আবিদ্কত হয় নাই। তবে কুমরদেবীর লিপি হইতে জানা যায়, ষে তিনি 
অশোকের সময়ে নি।'ত শ্শ্রীধ'চক্রজিন” অথবা বুদ্ধদেবের মুণ্তির সংস্কারসাধন 
করেন।(৬) এই লিপি হইতে এতদিন সাহেব্দিগের নিকট যাহা অজ্ঞাত ছিল, 


(৪) পুজ্যগাদ ইতিহানিক ও শিল্পমমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষকুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন 
যে তন্ত্রে এ লেপের রচনাপ্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে । বাঙ্গল! মাদক পত্রীদতেও এার বু 
আলোচনা হইয়া গিয়াছে । 

(৫) ভিন্শেন্ট শ্মিখ কিস্ব অশোক্তস্তমাত্রকেই গ্রীক ও পারস্যকলাপ্ছ্াতি অনুসারে 
নিশ্িত বলিতে চাহেন। এক ৯ ৯0107585085 01125 গন 05055007050 85 
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পঞ্চম অধ্যায় ৫ 


এরূপ একটি মহাসত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে এবং এখনও৫) 
ফোন কোন ইয়োরোপীয় পুরাতত্ববিৎ বলিতেন যে, মহাধানসম্প্রদায়ের আবি- 
ভাবের পূর্বে বুদ্ধ বা অন্ত কোন দেবের মৃত্তি এদেশে নির্মিত হইত না । কুমর- 
দেবীকে যদি মিথ্যাবাদিনা বলা না যায়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে এই ধারণা 
বড়ই ভ্রান্তিমূলক এবং অশোকের সময়েও ভারতের লোকে মুদ্তি নিম্মীণ করিতে 
জানিত। যে সকল শিল্পী অশোক-্তত্তের হ্টায় সুচারুমস্থণ সিংহাদিসমন্বিত 
্ত্ড বা সাঞ্চীর নান! ভ'ক্ষধ্য এবং স্ক্ম ্বতাব-সম্মত কারুকার্য করিতে জানিত, 
তাহাদের পক্ষে বুদ্ধের মৃত্তি-রচন! অসম্ভব ছিল, ইহা বিজ্ঞ লোকে কখনই স্বীকার 
করিতে পারে না। সাহেবদের এই বিশ্বাস বড়ই প্রমাণবিরহিত এবং 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুতরাং আমরা তাহ! এক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 
মৌর্যাযুগের অন্যতম নিদর্শন অশোকনির্থিতি একটি স্থুৃশ্ঠ পাষাণ-বেষ্টনী। 
ইহার বিষয় অন্ত প্রসঙ্গে আলোচিত হইরাছে। এই পাষাণ-বেষ্টনীটি “প্রধান 
মন্দিরের” দৃক্ষিণস্থ একটা কক্ষে ইষ্টকনিম্মিত একটা স্ষ্র স্তপের চার পাশে 
আবিষ্কৃ৬ হইয়াছিল। ইহাতে লক্ষ্য করিবার ও আশ্তর্যযান্বিত হইবার বিষয় এই 
যে, এটি শুধু একথানি বালুকা বহুল প্রস্তর নিশ্মিত হইয়াছিল। 

ইহার পালিস ও গঠন-কৌশল সাঞ্চী ও ভরপুতের রেলিংএর গ্তায় উজ্জ্বল ও 
শোভাশালী। এ রেলিংএও সাঞ্চা ও ভরহুতের রেলিংএর ন্যায় স্থচী (০1০৪২. 
97-) সন্নিব্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ।ণ) উত্ত স্থানের রেলিংএ যেরূপ চাদা- 
দাতাগণের নামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি পাওয়া ধায়, আলোচ্য রেলিংএও সেরূপ লিপির 
অসপ্ভাৰ নাই। এই রেলিংএ এব্রাঙ্গাক্ষরে" বে একটা ক্ষুদ্র লিপি আছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে, *সবহিক।" নায়ী কোন মঠবাসিনী উহা প্রদান করিয়া 

শীহারঃ স্থবিরন্ত তন চ তয়া যত্বাদযঙ্কাররিত 
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৬৬ সারনাথের ইতিহাস 


ছিলেন। মথুর! প্রভৃতির বৌদ্ধযুগের নিদর্শন ধাহারা দেখিয়াছেন তাহাদিগের 
নিকটে বেষ্টনী ও স্থচীদানের পরিচয় নৃতন নহে। তবে একটী বিষয় জ্ঞাতবা, 
বটে যে, এই স্ত,প-বেষ্টনী বা রেলিংটাই সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগের রেলিংগুলির 
মধ্যে প্রাচীনতম । কারণ, পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এটি অশোকন্তস্ত 
রক্ষা করিবার জন্ত অশোকের সময়ে নির্টিত হইয়াছিল, আর কোন ঝেষ্টনীই 
অশোকের সময়ের বলিয়! প্রত্বতত্ববিৎ-সমাজে এ পর্যন্ত পরিচয় লাভ করিতে 
পারে নাই। 

মৌর্ধযযুগের পর শ্ুঙ্গযুগের একটা সচিত্র স্তস্ত-শীর্য বৈদেশিক শিল্পীগণের 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই স্তত্ত-শীর্ষটী (০. 1). 9. 4) প্রধান 
মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমকোঁণে পাওয়! গিয়াছিল। এটি 
চেপ্টা এবং দুই পৃষ্ঠায় চিত্র উৎকীর্ণ আছে। এক 
চিত্রে একটি পুরুষ দ্রুততাবে অশ্ব-চালনা৷ করিতেছে, অস্বের গতি-ভঙ্গি, পুরুষ- 
মূর্তির হেলন ও মুখের ভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। উহাতে কোন স্থলে 
স্বাভাবিকতাকে ইচ্ছ! করিয়া খর্ব কর! হয় নাই, অথচ ইহা ভারতীয় প্রাচীন চিত্র- 
কলা-পদ্ধতির অনুসারে রচিত। অপর চিত্রখানিতে ঢুইটী পুরুষ হস্তী পৃষ্ঠে আর, 
সম্মুথে মাহুত ঈষৎ হেলিয়৷ অন্কুশীঘাতে হস্তীকে চালনা করিতেছে, তাহার 
পশ্চাতে এক ব্যক্তি পতাকাহস্তে উপবিষ্ট। অস্কৃশাঘাতের প্রথম অনুভবে হস্তী 
কিভাবে শৃণ্ডের সহিত মস্তক তুলিয়া পাদবিক্ষেপ করে, তখন আরোহীগণের 
কিরূপ ভঙ্গি হয়, পতাকা কিরূপভাবে সঞ্চালিত হয় এ সকল বিষয় অতি দক্ষতার 
সহিত অক্কিত হইয়াছে। 

এই স্তম্ভ-শীর্ষ ব্যতীত শুঙ্গযুগের কয়েকটা ঝেষ্টনী-স্তস্তও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। বেষ্টনীস্তস্তগুলি (০ 1) « 1-1%) মার্শাল সাহেব কর্তৃক প্প্রধান 
মন্দিরের পূর্ব-উত্তর ভূভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছুই একটা ছাড়া প্রত্যেক 
স্তম্তের একভাগে নানানূপ বৌদ্ধচিহ্ন ও কণরুকার্ধ্য উৎকীর্ণ, কোনটাতে মাল্যদাম- 
শোভিত বোধি ক্রম, ত্রিরদ্-বিজ্ঞাপক ত্রিশূল-চিন্ত, কোনটাতে চক্র ও ছত্র বর্ত- 
মান। 19৮) নংস্তান্তের চিত্রথানি নানাভাবে কৌতুহলজনক। অর্দ-মানব 
অর্ধ-দানব-মৃত্তি, হস্তীকর্ণ, মস্ত-পুচ্ছ, পুষ্প, সিংহ-মুখ ঈ্যাদি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য । 
মোটামোটি দেখিতে গেলে সমন্ত স্তস্তচিত্রগুলির কারুকার্ধ্যই মাজ্িত রুচি ও: 


গুলযুগের ভান্বধ্য-চিহ্ন 
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সহজ রচনা-ভঙ্গীর পরিচ়্ প্রদান করে । কোন চিত্রেই অতিরিক্ত খোদাইকার্্য 
.চক্ষুকে কান্ত বা সৌন্দর্যয-বিমুখ করিয়া তোলে না। 

্তঙ্গযুগের আর একটি ভাঙ্কধ্য-নিদর্শন 9 | নং পুরুষ-মস্তকের ভগ্নাংশদয়। 
নস্তকের দক্ষিণ কর্ণ ছিন্ন, বামটা অবিকৃত আছে। কর্ণে কোন অলঙ্কার দৃষ্ট হয় 
না। মন্তকদেশে দেশীয় প্রথান্ুযায়ী একটা ঝুঁটি বাধা আছে, ঝু'টি ছাড়া 
মন্তকের অন্তান্ত অংশ মুণ্ডিত। এটি ওরটেল সাহেব কর্তৃক "প্রধান মন্দিরের 
নিকটব্থী স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

গুগযুগের পর ভারতের ইতিহাসে কুষাণযুগের আবিভাব | শ্ুঙ্গযুগের 
নায় কুষাণযুগেরও কতকগুলি ভাস্বর্য-নিদ্শন সারনাথথননে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এগুলি সমস্তই বৌদ্বমুত্তি, সুতরাং কুমরদেবাবর্ণিত মৃত্তিটার 
কথা অবহেল। করিয়৷ বৈদেশিক প্রত্বতত্ববিদ্গণ 
এগুলিরই প্রধানটাকে সারনাথের সর্বপ্রাচীন 
ুক্তিনিদর্শন বলিয়া! পরিচিত করাইতেছেন। ইহাদের প্রধান যুক্তি 
এইরূপ £-_সর্বাপ্রাচীন বুদ্ধমূণ্তি গান্ধীরের ব্যাকটা য়ান (গ্রীক ) শিল্পীগণ কর্তৃক 
নিশ্মিত হয়। তথা হইতে এইরূপ মুণ্তি মুরায় আনাত হয় আবার মথুরা হইতে 
ইহা ভারতের বৌদ্ধকেন্দ্রসমূহে নান। সময়ে প্রেরিত হয়। অতএব যেহেতু 
সারনাথের এই বোধিসত্ব-মুত্তি (বুদ্ধমুত্ি নহে ) মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরে রচিত 
এবং ফেহেতু এই মুস্তির দাতা ভিক্ষুবলের ঠ্রিক এইরূপ একথানি মুষ্তি মথুরায় 
পাওয়! যায়।(৮) সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাপেক্ষ! প্রাচীনতর মৃত্তি 
সারনাথে থাকিতে পারে না। আমরা এই যুক্তি স্বীকার করিতে অসমর্থ হইয়া 
একটামাত্র বিষয় উল্লেখ করিরা এই মুস্তির আকারাদির বর্ণনা করিব। গান্ধারে 
বা পেশোয়ারে এ পর্যন্ত যতগুলি বৌদ্ধবুগের মুত্তি পাওয়! গিয়াছে তম্মধ্যে 
কোনটাই এই মুন্তি অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়৷ প্রদ্বততবিদ্গণ কর্তৃক প্রমাণিত 
হইতে পারে নাই। এই মুস্তির খোদিত লিপিই ইহা কণিষ্কের তৃতীয় রাজ্যাবের 
বলিয়া প্রচারিত করিতেছে । প্রসঙ্গবিশেষে লিপির কথা আলোচিত হইয়াছে । 
এই মৃত্িটা আকারে প্রকাণ্ড উচ্চ, উচ্চত। প্রায় ৯ ফিট্‌ ৫ ইঞ্চি। ইহার একটা 
হাত ভগ্ন, প্রসিদ্ধ "অভয় মুদ্রাপ্র উত্তোলিত ছিল বলিয়৷ মনে হয়। করতলে চক্র 
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ও প্রত্যেক অঙ্গুলীতে স্বস্তিক-চিহ্ন উৎকীর্ণ। এই ছুই চিহ্ন মহাঁপুরুষ-লক্ষণের 
অন্তর্গত এবং এটা বোধিসত্ব বলিয়। চিহ্ন বুদ্ধত্বেরও পরিচায়ক। মুক্তির বাম-. 
হস্ত ঈষৎ বক্রভাবে নধ্যদেশে স্থাপিত! পরিধানে একখানি সক্ম “অন্তর বাসক* 
দেখা যায়। 

এই পরিচ্ছদের ভাজগুলি দেখিলে মনে হয় যে, এই মু্তির শিল্পা স্বাভাবিকতী 
রক্ষা করিবার জগ্ত কতই না ঘদ্ব করিয়াছলেন। সাহেবগণের বিশ্বাস যে, এই 
আকারের রচনা এক শুধু গ্রীকগণের পক্ষেই সঞ্ভবপর ছিল। তীহারা নানা 
প্রমাণ জানিয়। শুনিরাও যদি এই কথ! চিরকাল বাঁলতে থাকেন, তাহা হইলে 
আমাঁদগকে এক সুই নিরুত্তর থাকিতে হর। মুন্ির কাটদেশে একটা সুচার 
বন্ধনী দেখা বার, সেটা অধোদেশের বন্ত্রধানি আট্কাইয়া রাঁখিক্সাছে। পদদ্বঞের 
মধ্যভাগে একটা ক্ষুদ্র সিংহণু্তি বর্তমান। ডাঃ ভোগেল বলেন যে, এটী বুদ্ধের 
শাক্যসিংহ নামের পরিচয় দিতেছে । কিন্তু বোধসত্বের পদতলে কি করিয়া 
শাক্যসিংহের মু্তি থাকিতে পারে আমরা এই গবেষণাফল বুঝিতে একান্তই 
অক্ষম। আমাদের মনে হয়, যে কারণে অশোকন্তত্-শার্ষে. পণু-চতুষ্টরের মধ্যে 
পশুরাজের মুগ্তি বণ্তমান ঠিক সেহ কারণে অথবা বৌদ্ধগণের “নহাযানেয়”ঞণের 
অন্ততমরূপে ইহা এহ মুর্তির সহিত স্থান-লাভ করিয়াছে। মুগ্ডিটার মস্তকের 
উদ্ধদেশে একটা “একাও ছত্র স্থাপিত ছিল। ছত্রটা ভাঙ্গয়া গিরাছে, দশটা 
ভগ্মাংশে সেটাকে পাওয়৷ গিয়াছে। ভগ্নাংশগুলি জুড়ি! নিউগ্িয়ামে রাখা হই- 
য়াছে। ছত্রের মধ্যভাগে পন্মাক্কার উৎকীর্ণ, তাহার পর পর অনেকগুলি বৃত্ত 
বর্তমান। এক একটা বৃত্তে নানা জস্তর প্রতিমূর্তি, ত্রিরদ্ব, মত্স্তধুগ্র, শঙ্ঘ, 
স্বস্তিক প্রভৃতি চিহ্ন উৎকীর্ণ। ছত্রের স্তস্তে যে খোদত লিপি দৃষ্ট হয়, তাহ! অন্ত 
প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 

কুষাণযুগের এই প্রকাগুকায় মুত্তিবাতীত আরও একটা মুর্তি বিশেষতাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই 1১ (4) 8 নং দণ্ডায়মান বোধিসবমুক্তিটা উচ্চতায় নিতান্ত ক্ষুদ্র 
নহে, পাদপীঠসহ মুন্তিটার উচ্চতা প্রায় ১০ ফিটু, ৬ ইঞ্চি। যুদ্তির মস্তক ছিন্ন 
হইয়াছে, দক্ষিণ হন্তের বিস্ঞাস ঠিক 1১৫৯) ] নং মুস্তির অন্ুরপ। ইহার 
বামহস্ত কটদেশে স্থাপিত নহে, পরস্ত উরুদেশে লম্বমান। এই মুষ্ভিতে প্রচ্ছদ- 
পটের ক্রমিক তিরোভাব লক্ষ্য কর! যায়। কারণ, গুপ্তযুগের আরম্ভ হইতেই 
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্তি-শিল্লে পরিচ্ছদের বিশেষ অঙ্কন ক্রমশই চলিয় গিয়াছিল। ইহার পদযুগলের 
মধ্যস্থলে অস্পষ্টভাবে ষে কদর মু্তটী দৃষ্ট হয়, সেটাও অনুমান হয়, পূর্বোক্ত 9 (৪) 
] নং মৃত্তিসংযুক্ত সিংহের অনুরূপ মৃত্তি। মুন্তি-চরণের উভয় পারে দুইটা ক্ষুদ্র মূর্ত 
অবনতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এ ছুটা সম্ভবতঃ এই মুষ্তির দাতাঘয়ের 
প্রতিমৃদ্তি । মন্তকের চারিদিকে একটা প্রভামণ্ডল € নুধ০ ) উৎকীর্ণ ছিল, 
তাহার চিহ্ন মুক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুস্তিতে পৃর্ধে একটা রক্তু- 
বর্ণের লেপ লাগান ছিল। পদ-যুগলে ইহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। এই সমগ্র 
ু্তিটা পপ্রধান গৃহের” দক্ষিণ-পূর্ববদিকে একটা মধ্যযুগের স্তপের সহিত ওরটেল 
সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। মুক্তির উপরিভাগে পূর্বে একটা পাষাণছত্র 
বর্তমান ছিল। ছত্রটী এ পধ্যন্ত পাওয়। যায় নাই, কিন্তু ছত্রদণ্টা ইহার নিকটেই 
ভূমিতে পতিতাবস্থার পাওয়া বার। 

এই মুক্তি ব্যতীত আরও একটা মুন্তির প্রভামগুলের অংশ (1) (8) 4.) 
কুষাণযুগের বলিয়৷ পরিচয়লাত করিয়াছে। ইহার সম্ুখভাগে অশ্বথবৃক্ষ উৎকীর্ণ। 
ইহা হইতে অনুমান হয় যে, যে মৃষ্তির এটি অংশ সেটী গৌতম-বুদ্ধের বুদ্ধত্ব- 
লাভের পরের অবস্থা । বোধি-দ্রমের নিরে উপবিষ্ট অবস্থার প্রদশিত হইয়াছিল । 
মুন্ডিটা এখন পধ্যজজ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই । এই প্রস্তরথণ্ডের রক্তবর্ণ দেখিয়। 
মুন্তিটী যে মথুরাঁর শিলনীগণের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, ইহা পণ্ডিত সাহনী অন্মান 
করিয়াছেন। 

এই কয়েকটা ভাস্বধ্য-নিদ্শন বাতাত আরও এই ধরণের কুষাণ-যুগের বনু 
নিদর্শন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কিন্তু প্রয়োজনাভাবে প্রত্যেকটার বিশেষ 
পরিচয় পরিত্যাক্ত হইল । 

গুপ্তযুগই সারনাথের মুদ্টিশিপ্লের উন্নতির শ্রেষ্টকাল। এই যুগের মুগ্তির 
সংখ্যা এখানে সর্বাপেক্ষা অধিক, এই যুগের মুষ্ির কারুকাধ্য ও গঠন সর্বাপেক্ষা 
স্চারু, এই থুগের মুদিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
বৈচিত্র্যও লক্ষ্য কর! বায়। এই ঘুগের বুদ্ধ ও 
বোধিসন্ব-মন্তিতেই সর্বপ্রকার মুদ্রা ও আসনের বিভিন্নতী প্রকাশ পাইয়াছে, 
বোধিসত্ব-লক্ষণের নানাচিহনও তজ্জাতীয় মৃত্তিসমূহে বর্তমান। এক এক আদর্শ- 
ভূত বহুমুষ্তি আবিষ্কৃত হইয়৷ নিউজিয়ামে স্থানলাভ করিয়াছে । আমর! পুধু 


গুপ্তযুগের মুর্তি-পরিচয় 
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এস্থলে এক এক ধরণের (5) এব* বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক করেকটি মাত্র 
মূর্তির আলোচনা করিব। গুপ্তধুগের বুদ্ধ-মুস্তির শিল্পহিসাবেও মূল্য বথেষ্ট। 
শু প্রদ্বতাত্বিক ডাঃ ভোগেল পর্যন্ত এই সকল মুর্তির অপূর্ব পবিত্র ও প্রশাস্ত 
ভাব-গ্োোতনার ও পৌদ্ধতত্ব-প্রকাশের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়াছেন ।(৯) এ যুগের 
মুত্তি-শিল্পে কুষাণধুগের সরলতার স্থানে জটিলতা আসিয়াছে সত্য, তথাপি তাহা 
শিল্পীর চক্ষে আদরের বস্ত হুইয়৷ ধাড়াইপলাছে। মুত্তির প্রভামগুলের (71০) 
উপরে নানাপ্রকার লতা-পাতা, কারিকুরির অলঙ্কার কোনক্রমেই বর্ধরতার 
প্রমাণ করে ন। | বরং তাহাতে মার্জিত-রুচির পরিচয় পদে পদে লক্ষ্য কর! যায় । 
এ যুগের মৃত্তির আকার কুষাণযুগের মুত্তির আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অধিক 
আধ্যভাবপ্রকাণক ও স্বাভাবিকতাপূর্ণ। কুষাণ্যুগের মুগ্তির মুখের ন্াক় 
এ যুগের মুষ্তির মুখ দেখিয়। কখন মঙ্গোলিয়ান্‌ (11177::0]8 ) ধরণের বলিয়া 
ভ্রম হয় না। এই কথার সহিত এঁতিহাঁসিক প্রমাণেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে ।১*) 
বৌদ্ধ-পৌরাণিকতার পরিনতির সময় গুপ্তযুগ, স্বতরাং এ যুগের মৃদ্তিতেও 
তাহার নানা চিহ্ন জাজল্যমীন। গ্রপ্তযুগে বোধিসত্বপূজার বহুল-প্রচার হয়, 
সেইজগ্ত অবলোকিতেশ্বরের নানা ধরণের মুগ্ডি সারনাথ-মিউজিয়ামের সংগ্রহ- 
বৃদ্ধি করিয়াছে । এইবার মুস্তির সাধারণ ছাড়িয়া বিশেষ পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত 
হওয়। যাউক। 

1) (৮) | নং দণ্ডায়মান বুদ্ধমুন্তি। পদযুগল ও বামহস্ত ছিনন। ভিক্ষুর 
উপযোগী পাত্রচীবরের (১১) মধ্যে এ মুত্তিটির অঙ্গের নিম্নাংশে "অন্তরবাসক"€১২) 


(৯) 50706 01035 88179 50606506015 05000, ০ 00161 ৮0:80670] 
€3:0158১100 ০01 090) [6009৩ 2190 100110 96761710), 81৮০ ও. 06300100] 1610061770 
01005 30001)151105%,” 32177210 550510800 17, 19, 

(১০) ইউচিগণ মঙ্গোলিয়। হইতেই ত আনিয়াঞ্ছিলেন। কুষাণগ্ণণ ইউচিরই একটা শাখ। 
মাত্র । 

(১১) বিনয়পিটকাদুদারে তিক্ষুকে “ত্রিচীবর” মাত্র পরিধান করিতে হইত। ত্তিচীবর 
বখ। :-_নংঘাটা, উত্তরাদঙ্গ এবং অন্তরবাস। উত্তর়াপথে এই পরিচছদকে বর্ণামসারে কাবায় বল! 
ছু়। অবশ্ঠু বিনয়ের পরিভাধিক শষ ইহ! নছে। 

(১২) অন্তর ধাদক--অন্বর্ত।গের পরিচ্ছ্ষ। 


পঞ্চম অধ্যায় খ্১ 


ও উর্ধাংশে “সংধাটা*€১৩) নামক পরিচ্ছদ বর্তমান। নিয়াংশের পরিচ্ছদ 
“কায়বন্ধনের” বা কটিবন্ধনের দ্বার আবদ্ধ। মৃত্তির দক্ষিণ হস্তের উত্তোলিতা- 
বস্থা দেখিলে এটি যে “অভয় মুদ্রায় দণ্ডায়মান তাহা বুঝিতে পারা যায়। মৃর্ঠির 
কেশগুলি তরঙ্গায়িতভাবে *দক্ষিণাবর্ত” হইয়া সজ্জিত আছে। মন্তকে উর্ণা 
চিহ্ন অবর্তমান। মুস্তির মন্তকের পশ্চাতে প্রভামগ্ুল গুপ্তযুগের শিল্পসাক্ষ্য 
গ্রদান করিতেছে। প্রভামগলের ধারগুলি অর্ধচন্ত্রাকারে খোদিত। ঠিক 
এই আকারের প্রভামগুলযুক্ত ও অনয়মুদ্রার আসীন একটী সারনাথের বুদ্ধ- 
মুত্তি কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সেটার বর্ণনায় "অভয়-মুদ্রার* 
স্থানে “আধীব মুদ্রা” এগ্ডারস'ন কর্তৃক লিখিত হইয়াছে 10১৪) 

3 0৮) 23 নং মস্তক ও দক্ষিগহস্তশূন্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমুণ্তি। বামহস্তের 
স্থান বরদমুদ্রায় বর্তমান। মৃত্তির পদতলে একটা অনি ক্ষুদ্রসুদ্তির চিহ্ন দেখা 
যায়। এটি সম্ভবতঃ মুত্তির দাতার মুগ্তি। 

3 ৮১) 15 নং- ভূমিস্পর্শসুদ্রায় উপবিষ্ট বুদধমূত্তি। এই মুস্তরাটী বৌধ- 
শিল্পে বুদ্ধের মারজয় ও গয়ায় সম্বোধি চিহ্নিত করে। এই মৃষ্তির অধিকাংশ 
স্থলই ভগ্ন, সুতরাং শিল্প-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। বথন মেজর কিটো 
ৃত্তিটা দেখিতে পাইয়াছিলেন তখন ইহা অভগ্র ছিল। তাহার প্রদত্ত চিত্র 
হইতে এইরূপ বুঝিতে পার! যায়। মৃত্তির পাদপীঠ “বোধিমণ্ডের” অনুরূপ। 
ততস্থিত আপনথানি ছুইটী বামনকার মূর্তির দ্বার ধৃত হইয়াছে। বুদ্ধের 
পরিচ্ছদে “অন্তর বাঁসক" ও *সংঘাটা* যথাযথরূপে দৃষ্ট হয়। মন্তকের চারি- 
দিকে প্রতামণ্ডলও উৎকীর্ণ আছে। মুনির শীর্ষভাগে বোধিদ্রমের পত্রাদি 
খোদিত দেখা যায়। বুদ্ধদেবের দক্ষিণে ধন্ু্বাণযুক্ত মার (কাম) দণ্ডায়মান । 
বামদিকে মারের একটী কন্তা দীড়াইয়া আছে। মুষ্তির নানাদিকে মারের 
ু্দাস্ত অনুচরগণ বুদ্ধকে বিনাশ করিতে উগ্ভত। বুদ্ধের দক্ষিণহত্তের নিয়ে 
একটা অর্দোখিত স্ত্ী-ুস্তি প্রদরিত হইয়াছে । এটি বন্ুন্ধরার মূর্তি। বসুন্ধরা 


(১৩) সংঘাটা- দ্বিরাবৃত্ধ পরিচ্ছদ । 
(১৪) 25705150905 0501980৩ 20৫ 1)270-১901 ০৫ 20705201081081 ০০৫৩০" 
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বুদ্ধের অলৌকিক কার্যাবলী দেখিয়া বুদ্ধের নিকট আগমন করিয়াছে ।(১৫) 
পাদদপীঠের মধ্যস্থলে একটা পলায়ননিরতা আলুলাফিতকেশ স্ত্রী-ুত্তি। এটি 
মার কন্তা, বুদ্ধের জয় দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে । 

9 ৫৮) 1?১-_মৃত্তিটা পূর্ব্ববণিত মুত্তির অগ্ুরূপ। শুধু এই কয়েকটা বিষয়ে 
ভিন্ন। এমূর্ঠির পাদপীঠের মধ্যস্থলে সন্বোধিস্থান উরুবিন্ববনের স্থচক একটা 
সিংহমুষ্ঠি বর্তমান। বামদিকে পলায়নতৎপর মার ও তাহার কন্া! দুইটা ক্ষুদ্র 
মৃন্তিতে প্রকটিত হইয়াছে । বুদ্ধের চরণের তলদেশে মহাপুরুষ-লক্ষণের অন্তর্গত 
দুইটা চক্র অঙ্কিত রহিয়াছে। মুন্তির পাদপীঠে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের এক- 
পউ.ভ্তির লিপি উৎকীর্ণ। 

“দে [য] ধন্মোহয়ং কুমারগুপ্রস্ত |” 

চট (৮) 191--ধর্মচক্র-প্রবর্তননিরত বুদ্ধমূর্তি। এটি সারনাথের গুপ্ত- 
শিল্পের শ্রেষ্ঠ মূর্তি বলিয়৷ গৃহীত হইতে পারে। ওরটেল সাহেবের অভিনব 
আবিষ্কারের মধ্যে এইাটই প্রথম আবিষ্কার । নাঁনা কারণে এই মুর্তিটা শিল্পী ও 
এতিহাসিকগণের নিকট বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। সারনাথ ধন্মচক্র প্রবর্তনের 
স্থানঃ এ মূর্তিটা সর্বাপেক্ষা জাজ্লামীনরূপে এই বিষয়ের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । অনেকের মতে পূর্বে যখন বুদধমূর্তি রচিত হইত না, তথন ধর্ম্চত্র- 
প্রবর্তনের চিহ্ন ছিল শুধু চক্র । আমাদের মনে হয় যে, এই বৌদ্ধধন্ম প্রথম- 
প্রচার স্থানেই সর্বপ্রথম এই ধরণের মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল 
মুর্ডিতে মৃগমূর্তি ও পঞ্চবর্গী়গণের মুর্তি সারনাথের প্রাচীনযুগের সাক্ষ্য-প্রদান 
করিতেছে । এই মুর্তি রচিত হইবার পর হইতেই *্ধন্মচক্রমুদ্রা”্র সৃষ্টি হইয়াছে । 
সুদূর গান্ধারেও এই মুদ্রা স্থপরিচিত ছিল। ডাঃ ভোগেল মনে করেন ষে, 
গান্ধারে পরিচিত এই মুদ্রার সহিত সারনাথের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, পরস্ত 
শ্রাবস্তীর সহিত ইহার একমাত্র সম্বন্ধ ।(১৬) আমর! ভোগেলের এই মত গ্রহণ 


(১৫) যখন বুদ্ধদেষ সম্যক সম্বোধি পাইবেন তখন মায় তাহাকে প্রশ্ন কগিল,__'তোস।র 
সন্বেঃখি প্রাপ্তির সাক্ষী কে হইবে?” বুদ্ধদেব উত্তর ক'রলেন,-_ “পৃথিবী” সঙ্গে সঙ্গে তৃমিষ্পরশ 
করিলেম। অমনি পৃথিবী আবিভৃত! হইলেন। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিতো এই মুদ্রাকে 'দাক্ষী- 
মুক্তা বলা হুইয়াছে। 

(১৬) 98090) 08510£0৩ 0. 20, 


পঞ্চম অধ্যায় ৭৩ 


করিতে অক্ষম । কারণ, গান্ধারে একটা ছুটা নয় অসংখ্য ধর্মচ্র-প্রবর্তননিরত 
বুদ্মুর্তি পাওয়া গিয়াছে ।(১৮) এ গুলিকে আদর্শ করিয়া সারনাথের এই মূর্তিটী 
রচিত হইয়াছে, ইহাও কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বরং গান্ধারের 
ূর্তিগুলিই সারানাথের মৃগপ্রভৃতি চিহ্ন-প্রকাশ করে তাহা ডাঃ স্পনারও 
দেখাইয় দিয়াছেন 16১৯) অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই মুর্তির আদর্শ সার- 
নাথেই প্রথম রচিত হইয়৷ নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশেও এই 
আকারের মূর্তির প্রচার ছিল, তাহার নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ।(২*) 
আমাদের আলোচ্য মূর্তিখানিই অবস্ত এই ধরণের (79) মূর্তির সর্বাঙ্গ- 
হুন্দর আদর্শ-্বূপ ছিল এবং আছে । এই মুর্তির উচ্চতা ৫ ফিটু, ৩ ইঞ্চি। 
মূর্তির অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ আছে। ধর্মমচক্রমুদ্রার লক্ষণান্রসারে হন্তদ্ধয় বক্ষের 
নিকটে গ্ভন্ত ! পদ্দদ্বয় ভারতীয় যোগিগণের আসনে স্থাপিত। পরিধানে হৃক্ষ- 
সুচিকণ বস্ত্রের পরিচয় পাওয়া ষায়। মন্তকের কেশগুলি যথাবিধি “দক্ষিণাবর্ত” 
গুচ্ছে সঙ্জিত। কিন্তু আমাদের মনে হয় চক্ষুদ্য়ের দৃষ্টি নিয়াভিমুখে, ধ্যান- 
ভাবের অনুযায়ী। সমগ্র মূর্তিটা একটা স্থদৃশ্ত পদ্মের উপরে উপবিষ্ট। মূর্তির 
পাদপীঠের মধ্যস্থলে ঘূর্ণায়মান ধর্মচক্র, তাহার উভয়দিকে দুইটা অর্দশারিত 
শারঙগ মূর্তি। চক্রের উভয়দিকে পাশে-পাশে সাতটা মনুষ্য-মূর্তি জান্পাতিয়া 
বিরাজমান। ইহার মধ্যে মুণ্ডিতমস্তক পাঁচটা সুবিখ্যাত পঞ্চবরগায় খষি 
ধাহাদের নামে খষিপত্তন হইয়াছে এবং ধাহার! বুদ্ধের প্রথম শিষ্য। অপর 
ছুইটা সম্ভবতঃ এই মূর্তির দাতা বা স্থাপর্িতা। মূর্তির মস্তকের পশ্চাতে নানা- 
চিত্র-বিচিত্র প্রভামণ্ডল আছে। প্রভামগ্ুলের উ্ধাংশের ছুইধারে ছুইটী উড্ডীন 
দেবমুর্তি সংযুক্ত দেখা যায়। প্রভামগ্ডলের মধ্যভাগে কোন খোদিত চিত্র 
নাই।(২১) ইহার নিয়ে বুদ্ধের উভযন পার্খে ছুইটা সিংহকায় ড্যাগুণ-()৮৫০০) 


(১৮) 5550/2%22 [1059৮া205 50800081655 বৈ০ 129, 1452 3495 455) 76০, 262, 


767, 773, 286, 725০, 7252 
(১৯) নুহ0-০০০ 00 06 50010107565 10005 0551)2887 7105500, 9) 10 


0.9 99০০7 6. 00, (1919) 

(২*) 065০70055 [150০65091060155 & 50105 107 0)5. 100550০৫0০০ 
8217875 521802. চ5715980১ 95 [0 82126105801. 4১. 0875 5০010 ঘতে নিও 
230, 

(২১) আমাদের অনুমান হয় বে, এই বৌদ্ধ সচিত্র প্রভামগুলের ক্রমোন্নয়ন (£2/০156190 ) 


নও 


৭৪ সারনাথের ইতিহাস 


মূর্তি থোদিত আছে। ধাহাদের বিশ্বাস, প্রাচীনভারতে ডাগুণের কথা লোকে 
জানিত না, তাহার! এই ছুইটা মুর্তি বিশেষ করিয়া দেখিবেন। | 
এই সমগ্র মুত্তিখানির অঙ্কন এত নিপুণ ও স্বাভাবিক যে এখাঁনিকে *্ধর্ম- 
চক্রবিহারের” আদর্শ-শিল্প বল৷ যাইতে পারে। প্রভামগুলের কারুকার্য রেখা- 
বাছুল্য-বর্জিত অথচ স্ুুরুচিসম্পন্ন, ডাগুণ দুইটার গঠন বীরত্বব্যঞ্জক, বিলাতী 
কোন ড্যাগ্ডণচিত্রই ইহীপেক্ষা উতরষ্টতর নহে! বুদ্ধমুন্তির অঙ্গভঙ্গী অত্যন্ত 
স্বাভাবিক, মনে হয় যেন একখানি উৎরু্ ফোটো বা ষ্ট্যাচু দেখিতেছি। কণ্ঠ 
দেশের বলিগুলিপর্স্ত কি স্ুুন্দররূপে দেখান হইয়াছে । মুখের ভাব এত 
সৌম্য ও প্রশান্ত যে তাহার বর্ণনা কর ভাবুকেরও ভাষার আয়ত্ত নহে। 
ভাবুক শিল্পী হাভেল আত্মহার। হইয় এই চিত্রের, ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন ।(২২) 
7) (0১), 186.__*ধর্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূণ্ডি। ছুইপার্খে বোধিসত্- 
মুণ্তি বিরাজমান। মূলমুত্তির বসিবার ধরণ কতকটা৷ ইউরোপীয় ভাবের । মু্তির 
উভয়পদ ছিন্ন। প্রভামগ্ুলে কোন কারুকার্য দেখা যায় না। প্রভামগলের 
ছুইদিকে দুইটা দেবমুস্তি মাল্যহস্তে উডীন। বুদ্ধমুত্তির দক্ষিণে বোধিসত্ব মৈত্রেয 
কষুত্রকার মৃগসহ দণ্ডায়মান। বোধিসত্বের দক্ষিণহন্তে যথানিয়ম জপমালা ও 
বামহস্তে অমৃতঘট বর্তমান। বুদ্ধের বামপার্খে অবলোকিতেশ্বর বা পন্মপাঁণি 
বোধিসত্বের মুক্তি। এই মুণ্তির দক্ষিণহস্ত অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত, বামহস্ত একটা 
পন্মধারণ করিয়াছে । এই সমগ্র মূর্তিথানি ছুই একটা কারণে পূর্বব-বণিত মৃষ্তি 
অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়৷ সন্দেহ হয়। শিল্পের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিলে 
এ মূর্তির প্রভামণগ্ডলের কারুকাধ্যবিহীনতা ও অপর মূর্তির কারুকাধ্যের উৎকৃষ্টত! 
এ বিষয়ের একটা প্রমাণ হইয়া দীড়ায়। 7 (৮) 181 মূর্তির নান! চিহ্বের 
আধিক্যও এ কথার দ্বিতীয় প্রমাণ বলা যায়। 


হইতেই বঙ্গদেশের বর্তমান ছর্গীপ্রতিমার চালচিত্রের আবির্ভাধ হইয়াছে। আলোচ্য বুদ্ধযর্তির 
পন্চান্তাগের সচিত্র প্রস্তরফলক ও প্রভামণ্ডল দর্গাপ্রতিমার চালের জনুরপ। এ গ্রভামগলে 
বিশেষভাবে দেবদেবীর মূর্তি অস্কিত নাই, ছুর্গার চালে অধিকাংশ দেবতার চিত্রই ক্রমশ: সংঘুক্ত 
হইক্াছে। “নুর্ধ্যমুখী” চাল একেধারে বৃত্তাকার এবং দেখিতে প্রতামপ্তল বলিয়। প্রম হয়। 
অপ্তত: পূর্বে ছুগার প্রভামও্ল দেখানই চাল দেওয়ার উদ্দেন্ত ছিল । 

(২২) 190150 9০0106076 200 চ210006, 0. 39. 
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গুপ্যুগের সকল মূর্তিরই উপাদান বালুকাবহুল চুণার প্রস্তর। মূর্তিগুলি 
*অধিকাংশই এক একটা প্রন্তরনির্শিত, “সিংহাসনে*র উপর স্থাপিত দেখা যায়। 

টি, ৫6) !.পদ্মোপরি দণ্ডায়মান বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। 
মূর্তির দক্ষিণহত্ত নাই, বামহন্ত ছি্ন ছিল, কিন্ত পুনঃ সংযুক্ত হইয়াছে। বাম- 
হস্ত ধ্যানান্থুসারে ( *বামে পন্ম ধরং” ) সনাল পন্ম ধরিয়া আছে। দক্ষিণহত্ত 
বোধিসত্বের লক্ষণাম্সারে বরদ-যুদ্রায় অবস্থিত ।(২৩) 

মূর্তির উর্ধদেশ অনাবৃত। অধোদেশের বজ্র একটা কারুকাধ্যময় বন্ধনের 
দ্বার কটাদেশে আবদ্ধ।(২৪) বক্ষঃস্থলে হিন্দুর স্তায় একটা যজ্ঞোপবীতও 
লম্বমান রহিয়াছে । কেশগুলি যোগীর জটা-মুকুটের দ্বারা আবদ্ধ। সেই 
মুকুটেরই সন্মুখভাগে অবলোকিতেশ্বরের প্রধান চিহ্ন ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ -ৃষ্ঠি 
অঙ্কিত আছে। বোধিসত্বের পদতলে তাহার দক্ষিণহত্তের ঠিক নিম্নে দুইটা 
প্রেতমু্তি প্রদিত হইয়াছে । ইহাদিগকে পরমদয়ালু এই বৌদ্ধর্দেবত! দক্ষিণ: 
হন্তের অমৃতধার পান করাইতেছেন, (ণকর বিগলৎ পীযৃষধারা-ব্যবহার- 
রসিকং" )। এই সমগ্র মুন্তিটী অবলোকিতেশ্বরের ধ্যানের অনুযায়ী বুঝ! যায়, 
শুধু ইহাতে তারা, সুধনকুমার, ভূকুটা ও হয়গ্রাব-মৃত্তি সংযুক্ত নাই। মূর্তির 
পাঁদপাঠে মুস্তির দাতার নামযুক্ত গুপ্তাক্ষরের লিপি বর্তমান। এই মৃষ্তির উ্ধ- 
ভাগের গঠন বিশেষভাগে প্রশংসার যোগ্য । 

909) 2. বোধিসত্ব-মুস্তি। পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী অনুমানপূর্বক এটিকে 
মৈত্রেয় বোধিসত্ত-সূর্ঠি বলিয়়াছেন। আমরা তাহার সহিত একমত হইতে 
পারিতেছি না। কারণ, মৈত্রের বোধিসবের ধ্যানান্ুসারে তিনটা নেত্র, 


(২৩) “তত ছি * আস্মানং ভঙগবন্থং খ্যায়েৎ ; ছিমকর-কোটা-কি রণাঁধদাত-দহমুর 
জটামুকুটমমিতাভকৃতশেখরং. বিশ্বনলিননিষর-শশিমগ্ডলোর্ঠো  পর্ধ/ক-নিধঃ-সকলালঙ্কারধরং 
শ্বেরমূখং স্থিরষ্টবর্ষদেশীয়ং দক্ষিণেন বরদকরং বামকরেণ সন!লকমলধরং ১ % ১:৮--1৭01001161 
চ0০৭৪ 5৮ 11000518010 8000101086, ৮ 25-26, 

(২৪) ঠিক আকারের ও বর্ণানুষায়ী একটা সারনাথে প্রাপ্ত পন্থপাশি বা অবলোকিতেশ্বর 
মূর্তি কপিফাতার মিউজিয়।মে রক্ষিত হইয়াছে। কৌতৃছলবশ ত: তুলন।ও কর! যাইতে পারে। 
সে মূর্তিরও কটীতে এইরূপ বন্ধন দৃষ্ট হয়। ৮16 5. 37, 4১0৭5750005 410156০1981681 
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4৩ সারমাথের ইতিহাস 


চারিটা হস্ত ও "বাখ্যানমুদ্রা” থাক! দরকার । (২৫) এ মৃত্তিতে এ সকল 
কিছুই নাই। বরং এমুষ্ভির মন্তকের ধ্যানীবুদ্ধ মুদ্তি ও “দক্ষিণে বরদকরং* 
বামহস্তের সনালপন্ম দেখিয়া! আমরা এটিকে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিই বলিতে 
পারি। 

1) ()6--জ্ঞানের দেবত। বোধিসত্ব মগুশ্ীর মূর্তি। মন্তকটী দেহ হইতে 
বিষুক্ত অবস্থায় পাওয়। গিয়াছে। দক্ষিণ হস্ত নাই, সম্ভবতঃ বরদ-মুদ্রায় স্থাপিত 
ছিল। বামহস্তে সনাল উৎপল বর্তমান। মূর্তির মন্তকের উপরে মঞজত্রী 
লাক্ষণিক ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভোর মুস্তি দৃষ্ট হয়। মঞ্চুপ্রীর ধ্যানানুসারে এই 
মূর্তির দক্ষিণ-পার্ে স্থধনকুমার ও বামে যমারির মূর্তি থাকা উচিত ছিল। (২৬) কিন্ত 
এই মূর্তির দক্ষিণে ভৃকুটা তারা৷ এবং বামে মৃত্যুবঞ্চন তারা দেখিতে পাওয়া 
যায়। মূর্তির পশ্চাতের প্রস্তরফলকে গুপ্ডাক্ষরে "যে ধর্মহেতুপ্রভাৰা* ইত্যাদি 
বৌদ্ধমন্ত্র উৎকীর্ণ আছে। (২৭) 

গুপ্তযুগের অবসানের পর হইতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে হীনপ্রভ 
হইয়াছিল । বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ হিন্দুতান্ত্রকগণের 
উপান্ত নান! দেবদেবীর পুজা নিজেদের সম্প্রদায়ের 
মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বৌদ্ধতান্তিকগণের “গুহ্বধর্ম মন্ত্র 
যাঁন, কালচক্র, বজ্যান প্রভৃতি নাঁন। মতবাঁদ চলিতে আরপ্ত করিয়াছিল। এই 
সকল মতবাদের উপাসক বৌদ্ধগণ তাহাদের পূর্ববকালের কল্পিত দেবদেবার 
মুর্তির ত পূজা করিতেনই, তা ছাড়া নান! অভিনব, কোন কোন ক্ষেত্রে বিকট- 
মুখ দেবদেবীর পূজা ও নিশ্মাণের সুচনা করিয়াছিলেন । সারনাথেও এই শ্রেণীর 


সধাযুগের আদর্শ শিলপনিমর্শন 


(২৫) % ৮০ তত ** বিশ্বকমজস্থিতং ত্রিনেত্রত চতুভু জং :.. "০ তি ব্যাখ্যানমুদ্্াধর 
করন্বয়ং *** *১ ৮7170001567 15000810106 0000101005, 48. 

(২৬) “আত্মানং__মঞ্জুতীরূপং বিভাবর়েৎ) পীতবর্ণং ব্যাথ্যানমুক্রাধরং রত্বভূষণং রত্বমুকুটিনং 
ৰামেমোৎপলং সিংহাসনস্থং আক্ষোভ্যাত্রাস্তমৌলিনং ভাঁবরে, আত্মানং। ততে! দক্ষিণপার্্ে- 
হস্কারবীজসন্ভবঃ মুধনকুমীর: + * * * বামপার্শে যমারিঃ।” 1910, চ. 4০. 

(২৭) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়ামে যে মগ্ুইীমুণ্তি আছে-__তাহার হন্তে পল্লপনহ 
তরবারি ঘর্তমান, এ জাকারের আর গাওয়া! যাঁর নাই। হৃতরাং মুর্তি-পরিচয়ে সর্বত্র প্রচলিত 
ধ্যানের সার্কত! নাই | 965 যু, 1321767015 চ১2119190. 020510£0৩, 0. 4 
[00285 ০16. 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪ 


কতকগুলি মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনযুগের মুর্তির মধ্যে ধ্যানমুদ্রা, অভয়- 
মুদ্র। ও ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বিশেষত্বশুন্ট বুদ্ধমূত্তি, অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব ও 
মৈত্রেয় বোধিসব্র-মুণ্তি বহুসংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই মুর্তিগুলি মূলতঃ 
গুপ্তযুগের তজ্জাতীয় মূর্তিগুলির অনুরূপ বলিয়া সেগুলির বিশেষ পরিচয় পরি- 
ত্যক্ত হইল । ধর্মচক্রপ্রবর্তননিরত বুদ্ধমুর্তির সংখ্যাও বহু, যথা 709), 
806) 85, 88, 40. 42 $6, 57, 59, 61 ইত্যাদি । আমরা এস্থলে গুধু 
বিশেষ বিশেষ মূর্তির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব। 

ট (০) ]- ধর্মচক্রমুদ্রায় আসীন বুদ্ধমুত্তির নিয়াংশ। মুত্তির “জৌোড়াসনে* 
পদদয় ও পাদপীঠ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তান্য অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
পাদগীঠটা দেখিতে অতি সুন্দর, সারনাথের কোন মুত্তিরই এত স্থন্দর পাদপীঠ 
নাই। পাদপীঠের উদ্ধীংশে মহীপালের বিখ্যাত লিপি বর্তমান, নিম্নাংশে “যে 
ধর্মহেতু” ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র উৎকীর্ণ। মধ্যদেশ সাতটা তাগে বিভক্ত, এক এক 
ভাগে একটা একটা মুদ্তি বর্তমীন। ঠিক মধ্যস্থলে *ধর্চক্র” তাহার উভয়পার্খে 
শা্গিত মৃগদ্ধয়। মৃগদ্ধয়ের উভয় পাশে দ্রইটা সিংহমৃত্তি, এ দুইটার আবার উভয় 
পার্খে ছইজন থর্বাকার মনুষ্য বুদ্ধদেবের আসন ধারণ করিয়া আছে। এই 
মনুষামৃত্তিদ্বরকে আমর! পরাজিত মার ও তাহার কন্া বলিয়া অনুমান করিতে 
পারি। এই পাদপীঠে পঞ্চব্গী় খধিগণের চিত্র নাই। 

100০) 2__ভূমিস্পশমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদধমুর্তি। পৃক্ব-বর্ণিত এহ আকারের 
ুদ্ধমুর্তির সহিত এ মূর্তির প্রধানত: মিল আছে। এই মুগ্ঠিধানি দেখিতে 
অতি স্থন্দর, এই শ্রেণীর মুগ্ির মধ্যে এ খানিকে শ্রেষ্ঠাসন দেওয়া যাইতে পারে | 
ুত্তির সিংহাসনের উদ্ধভাগ কারুকার্ধ্যময় ও স্তস্-সমস্বিত গৃহভিট্ডির অগ্ুরূপ। 
সির স্বদ্ধদেশের উভয় পার্খে ছুইটা দেবমূণ্তি মালাহন্তে উপবিষ্ট আছে। লক্ষ 
করিবার বিষয় যে, এই মুষ্ডির প্রভামণ্ডল আর বৃত্তাকার নহে, পরস্তু তাহা! 
কতকট| অগ্ডাকার। এই সময় হইতেই বোধ হয় প্রভামগ্ুল হূর্গা-প্রতিমার 
চালের আকার ধারণ করিয়াছিল। 

73 ৫), 48. পদ্মোপরি সাহেবীধরণে উপঝিষ্টবৃদ্ধমূণ্ি। মস্তক নাই, হস্ত ও 
পদ ভগ্ন। মুষ্তির দক্ষিণে চামর ও অমৃতভাগ্ড ধারণ করিয়া মৈত্রের বোধিস্ব 
এবং বাঁমে অধলোকিতেশ্বর পদ্ম ও চামর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। 


৭৮ সারনাথের ইতিহাস 


বু্ধমৃত্তির পদতলে পঞ্চবর্গীয় খষি ও দাতার প্রতিমুণ্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

8. 4). ৪--“ললিতাসন” ৰা "অর্ধ পথ্যঙ্ক” আসনে উপবিষ্ট বলো কিতেশ্বর 
বোধিসত্ব মৃত্তি। দক্ষিণ হস্ত “বরদমুদ্রা'য় বাঁমজানুর উপর স্থাপিত, বামহ্তও 
পন্মধারণ করিয়া জানুর উপরে স্থাপিত। মূর্তিটার অঙ্গে নান! অলঙ্কার দেখিতে 
পাওয়া যায়, ধথা গলদেশে একটা হার, ব্রহ্মস্থত্রের স্তায় আর একটা যোঁড়। হার, 
কারুকা্ধ্যবিশিষ্ট “বাজু* বলয় ও নাভির নিয়ে একটা অলঙ্কার। মন্তকে জটা- 
মুকুটের সম্মুখে যথারীতি ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভমুত্তি সংযুক্ত আছে। মৃত্তির 
প্রভামগ্ুলটা 73 (০) 2, মুত্তির অনুরূপ মাগধী পদ্ধতিতে রচিত। প্রভামগ্ডলের 
দক্ষিণে বরদ-সুদ্রায় ক্ষুদ্র বুদ্ধমূণ্তি দৃষ্ট হয়। সমগ্র মৃত্তির গঠন অতি স্থৃদৃশ্ত | 
পাঠপীঠে নবম শতার্বীর অক্ষরে বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত রহিয়াছে । 

8 (৮) 17,উৎকীর্ণ চিত্র । “বরদমুদ্রা”কর অবলোকিতেশ্বর মুত্ত 
পণ্মোপরি উপবিষ্ট। উপরে পাঁচটা ধ্যানীবুদ্ধই বর্তমান, তাহার মধ্যস্থলে 
অমিতাভ। মৃত্তির দক্ষিণে তারা, তাহার নিম্নে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বধনকুমার, 
ুস্তির বামে তৃকুটা তাহার নিম্নে আবার হয়গ্রীব। পাদপীঠে “কথচীমুখ* ছুই- 
কোণে পুরুষও নারীমুত্তি দেখিতে পাওয়! যায়। এ মূর্তিটা অবলোকিতেশ্বরের 
“সাধনাশ্নুযায়ী এবং 9, (0) ]. মুত্বির অভাবগুলি পূরণ করিয়াছে । 

7, (4), 2০. বোধিনত্ব-মূত্তি । মন্তকে মোচার ন্যায় একপ্রকার উষ্ভীষ 
বর্তমান। দেবতার দক্ষিণহন্তে বর এবং বামহস্তে পবজ্রধণ্টা” লক্ষ্যকরা যায়। 
প্রভামগ্ল মাগধী পদ্ধতির । মস্তকে “অক্ষোভ্য* ধ্যানীমৃত্তি ভূমিম্পর্শ-মুদ্রায 
স্থাপিত আছে । তিব্বতীয় চিত্রে এই আকারের প্বজ্রঘণ্টা*পাপি মুন্তিকে 
বোধিসত্ব "বজ্রসত্” বল! হয় ।(২৮) 

8 (1) 2. দণ্ডায়মান! তারা-মুত্তি। হস্তের অগ্রভাগ নাই, নাসিক ও 
করন্য় ছিন্ন। দক্ষিণ হত্ত সম্ভবতঃ প্বরদ-মুদ্রা'যর় উত্তোলিত ছিল, বামহস্তে 
সনাল-নীলপদ্ম ধৃত ছিল, নালটির অধিকাংশ অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। 

(২৮) পঙ্চিত দয়ারাম সাহনী কলিকাত! মিউজিপ্সাসের মগধ হুইতে আনীত মুত্তির ১৯নং 
বু্তি এই প্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু কলিকাত! [মিউলিয়াম কযাণ্েলগে ইহার সন্ধান নাই | 
ইহা! কি খকপোলকগত কখ।1? (5217090 088819809, 9, 126) 6০০ 0০65 ), 


সারনাথের ইতিহাস [ *৯ পৃঃ 





ললিতাসনে উপবিষ্টা তার-মুত্তি 


পঞ্চম অধ্যায় ৭৯ 


ৃষ্তির উর্ধাংশ নগ্ন, নিয়াংশে বহুদূর পর্য্যন্ত পরিচ্ছদ বর্তমান। দেবতার অঙ্গে 
বছবিধ অলক্কার দৃষ্ট হয়, ইহা হইতে প্রাচীনকালের অলঙ্কারের স্বরূপ বুঝিতে 
পারা যায়। কটাদেশে নানান্ধপ ঝুলবিশিষ্ট কাঞ্ষী (২৯) মন্তকে মণি-মুক্তাখচিত 
পঞ্চশিখ মুকুট, ইহারই মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ অমোধসিদ্ধি-মূর্তি রহিয়াছে। মূর্তির 
দক্ষিণ বক্ষে বজ ও বামহত্তে অশোকপুষ্প লইয়া মারীচিমৃর্তি, এবং বামে ছিন্ন- 
হস্ত। লম্বোদরা একজটা-মূর্তি। দপ্ডায়মানা! মূল মূর্তির ছুইপার্ে দুই অন্ুচর- 
মুর্তি থাকিবার ব্যবস্থা আমর! গুপ্তযুগের মঞ্ত্রী প্রভৃতি নানা বোধিসত্ব-মূর্তির 
সময় হইতে দেখিতে পাই। আবার ব্রিবিক্রম প্রভৃতি বিষুমূর্তিতেও এই ব্যবস্থ। 
লক্ষ্য কর! যায়। সুতরাং মুস্তিশিল্পে এই বিষয়ের একটা ক্রমোন্নয়ন-অবশ্ঠই 
চলিয়াছিল। এই তারা-মূর্তির সমস্ত লক্ষণগুলিই সাধনের সহিত মিলিয়া 
যায়।(৩০) এ স্থলে বলিয়৷ রাখা কর্তব্য থে বৌদ্ধ তার! মহাযান সম্প্রদায়ের 
উপাস্ত দেবী এবং বোধিসব্-পন্মপাণির একমাত্র শক্তি। ও 

8 ৫) ._-পললিতাসনে* উপবিষ্টা তারামূর্তি। পূর্বোক্ত তারামূর্তিখানি 
অপেক্ষা এ মূর্তিখানির ছুই একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। বথা, এ মৃত্তির 
পশ্চাদ্স্ত মনুষ্যৃত্তি ও লতাপাতান়্ সমাচ্ছনর, পূর্বোক্ত মৃত্তির স্থায় ইহার অলঙ্কার- 
্রাচূধ্য নাই, নিক্ে একটা উপাসক-মূত্তি জানু পাতিয়া রহিয়াছে। মূর্তিখানি 
প্রথম দৃষ্টিতে হিন্দুর “কমলা” মৃত্তি বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু লক্ষণণ্ডুলি মিলাইলে 
এ খানি ষে বৌদ্ধ-তারার, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না । 

9 () ৪.__অষ্টতৃজা-চতু্মথী বজ্রতারা-মৃত্তি। বামহস্তগুলি ভগ্র, দক্ষিণ- 
হস্তগুলির অংশমাত্র বর্তমান। যৃত্তিখানির তিন নেত্র এবং মন্তকের জটায় ছুইটী 
অক্ষোভ্য, একটা অমিতাভ ও একটা বৈরোচন মৃত্তি দৃষ্ট হয়। পশ্চাতের মন্তকে 
শুধু একটা মূত্তি অমোঘসিদ্ধি অভয়-মুদ্রা় উপবিষ্ট আছে। আর ছুইটী মন্তকে 
কোন ঘৃন্তি নাই। মুদ্ভি কে ও মস্তকে বিচিত্র অলঙ্কার লক্ষিত হয় (৩১) 


(২৯) এই আকারের কাফীকেই বোধ তয় -সৃস্্ারাক্ষসে-_২৭শ গ্লোকে “তারাবিষিজ- 
রুচিরং রশমাকলা নম বল! হইরাছে। | 

(৩০) এ :%::৯. হুরিতামমোঘসিদ্ধিমুকুটাং বরদেৎপলধারি-হক্ষিণ-বাম করাম.; 
জশ্টোককাস্ত -মারীচোকজরটাবা গদক্ষিণ-বামনিগ ভাগম, দিবা-কুমারীষ, অলকারবতীং ধাতব” * 
*--0067 [১1000275018 800001500, 0. 65. 

(৩১) বন্ত্রতারার এইরূপ সাধন আছে । * * * “অঠবাছং চতূর্বক 1 বন্টালক্কারচুষিভাং 


৮০ সারনাঁথের ইতিহাস 


1) 0) 19-_মন্তকবিহীন বনগুন্ধরা মৃন্তি। মৃত্তির বহুস্থান ভগ্ন । দেহে নান। 
অলঙ্কারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ হস্ত বরদ-মুদ্রায় বর্তমান এবং 
এই মৃত্তির লক্ষণান্ুসারে বামহস্তে ধান্তমঞ্জরীর মূলভাগ পরিলক্ষিত হয়। এই 
মন্ভির অন্ততম চিহ্ন ছুইটা রত্বঘট পদদ্য়ের নিষ্ষে স্থাপিত। সাধনানুমারে ঘটটা 
বামহস্তে থাক উচিত ছিল। প্রধান মৃত্তির ছুইপার্ে ক্ষুদ্রকায় বন্থন্ধরা মৃত্তিই 
সংযুক্ত হইয়াছে । সে ছুইটার হস্তে যথারীতি ধান্তমঞ্জরী ও রত্বঘট স্পষ্ট লক্ষ্য 
করা যায়। সগ্র মুক্তিটা প্রথম দৃষ্টিতে 9 ৫) 2 নং তারামৃত্তির স্তায় দেখায়, হয়ত 
বা মৃত্তির ক্রমোন্নয়নে উভয়ের সম্বন্ধ আছে। লক্ষণানুসারে "অনেক সখীজন” 
এ মুক্তিতে নাই। মনে রাখা কর্তব্য, ধ্যানের প্রত্যেকটা খু'টানাটি লইয়া লোকে 
এ কালেও মূদ্ভি রচন! করে না, সেকালেও করিত না (৩২) 

7). ৫). 28.- প্রত্যালীঢপদা মারীচী-মুন্তি। মন্তির তিন মুখ ও ছয়টি 
হস্ত। মধ্যভাগের মুখ অপর ছুইটা মুখ অপেক্ষা বৃহত্তর, বামদিকের মুখটা 
শুকরের ন্যায়। দক্ষিণদিকের উর্হস্তে বর থাকিবার চিহ্ন রহিয়াছে, এইজন্য 
মারীচী মত্তির আর একটা নাম বজবারাহী। এইদিকের দ্বিতীয় হস্তে বাণ ও 
তৃতীয় হস্তে অঙ্কুশ বর্তমান। বামপার্থের প্রথম হস্তে অশোক ছিল বলিয়৷ 
অনুমান হয়। দ্বিতীয় হস্তে চাঁপ, তৃতীর হস্ত “তর্জনীধর* মুদ্রায় বক্ষে স্থাপিত । 
অন্থান্ত স্থানে প্রাপ্ত মারীচী মৃত্তিগুলি অষ্টভুজা, কিন্ত এটি ষড়ভূজা। তিনটি 
মুখের পক্ষে আট অপেক্ষা ছয়টি হাত থাকাই সঙ্গত। আমাদের মনে হয়, 
পূর্ব এই মৃত্তির ছয়টি হস্তই ছিল, সম্ভবতঃ পরবর্তিকালে আর ছুইটী হাত সংযুক্ত 
করা হইয়াছে। সুতরাং সারনাথের মারীচী মৃত্তিটাই যে এই শ্রেণীর মৃত্তির 
মধ্যে সর্কপ্রাচীন তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে। আলোচ্য মৃত্তির মধ্যতাগের 
মন্তকে সাধনানুসারে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-মৃত্তি দুষ্ট হয়। পাদপীঠে সাতটা 


* * * পীত-কৃফ্ণ-সিত রক্ত সব্যাবর্ত চতুমুখাং, প্রতিমুখং ভ্রিনেত্রাং চ বজ্পরযাক্কসংস্থিতাম "৮ 
[010, 0, 7০ইযুজ রাখালদাস বন্দ্যোপাধা।য় কৃত "'বাঙ্গাল।র ইতিহাসে" "'কন্ত্রপর্ধযন্বসংস্থিত1 
বজতায়ার চিত্র সংযুক্ত হইয়া্ডে।” 

(৩২) এই মূর্তের সাধন :-* * * * দ্বিভুজৈকমুখীং, গীতাং নবাযীবনাতরণ-বস্তর- 
বিভূষিতাং, খাঁন মঞ্জরী-নানারত্ব-বর্ধ-ঘট বামহ্তাং দক্ষিণেন বরদাং জনেকসতীজনপরিবৃতাং, 
বিশ্বপ্বচজ্াননন্থ।ং রতরসম্ভবমুকুটিনীষ্‌।” 1010. 7. 85 


সারনাথের ইতিহাস [৮*প্‌ঃ 





প্রত্যালীঢ়পদা মারীচী-মৃত্ি 


পঞ্চম অধ্যায় ৮১ 


ষুদ্রকায় বরাহ পাশাপাশি খোদিত আছে। এ গুলি মারীচীর রথের বাহন। 
বাহনগুলির মধ্যতাগে একটা স্ত্রীমৃন্তি রথ-চালিকারূপে প্রতিভাত হয়, কিন্ত 
সাধনে ইহার উল্লেখ নাই। পাদপীঠে একটা ক্ষুদ্রলিপি দেখা যায়, কিন্ত 
অতিরিক্ত অস্পষ্টতায় পাঠের উপায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই যৃত্তি 
ব্যতীত মগধ ও বঙ্গে বিভিন্নকালে বহুতর মারীচী মৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 
কলিকাতা! মিউজিয়ামে, লক্ষৌ মিউজিয়ামে, রাজসাহীর বরেন্দ্র-ক্মমুসন্ধান-সমিতিতে 
নানা আকারের মারীচী মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার মৃত্তিটার চিত্র 
ফুসের মমৃত্তিতব্বের পুস্তকে সংযুক্ত হইয়াছে ।0৩৩) এই মৃত্তি ও মযূরভঞ্জে 
প্রাপ্ত মৃষ্তিখানি (৩৪) সারনাথের মৃত্তি অপেক্ষা স্চারুতর এবং তাহার 
প্রিণতাবস্থার সঙ্ষ্যপ্রদান করে। সারনাথের মৃত্তিথানিই ষে প্রাচীনতম 
এ কথা হুইতেও তাহার অনেকটা আনাম পাওয়া যায়। মারীচী মুত্তির 
সহিত স্ুত্যমূত্তির সম্বন্ধ দেখাইতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। স্ধ্যমৃত্তির 
নিয়ে সারথী অক্ুণচালিত পসপ্তসপ্তিবহঃ প্রীতঃ” ইত্যাদি অনুসারে যেরূপ 
সপ্তাশ্ব আছে, এ মুন্তির নিয়েও সেইরূপ স্ত্রীচালিত সগ্তবরাহ আছে। 
ডাঃ, ভোগেল প্রমাদবশতঃ সুর্য্যের সপ্তাশ্বকে সপ্তদিনের রূপক মনে 
করিয্লাছেন এবং মারীচী মৃত্তিকে উষানামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত 
আমাদের মনে হয়, হুরয্যতেজের সাতটা বর্ণই ( ড10507 ) পৌরাণিক ভাষায় 
সপ্তাশ্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মারীচী শব স্পষ্টত: দেখা যাইতেছে “মরীচি” 
হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, স্থৃতরাং এই মৃত্তি সুর্যের শক্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। 
আবার মারীচীর সপ্তবরাহ তামসীর অন্ধকার মন্তদ্বারা ভেদ করিয়া সুর্যের 
উদয়ের পথ সুগম করিয়। দিতেছে । বরাহের উদ্ধারশক্তি হিন্দুর নিকট স্থবিদিত। 
বারাণসীধামে বারাহীর একটী মন্দির আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 


(৩৩) এই বৃর্তির সাধন :--% * নুর্ষো পীত-মাং কারং ধ্যাত, তদ্দিনির্গত রশ্মিনিবহৈ- 
যাফাশে সমাকৃষ্য তগ্গবতীং অগ্রত স্থাপয়েও গৌরী, ব্রিমুখীং, ত্রিনেত্রাং, অঠতুজাং, রজদক্ষিপমুখীং। 
মীল ধিকৃতবামতরাহমুখীং ; বন্ত্রা্থুশশরদুচীধা!র দক্ষিণ চতু:ক7াং, অশেকপল্লবচাপন্থুততর্জনী- 
বাঘ চতুংকরাং, বৈরোচন মুকুটিনী” নানাভরণবতীং, চৈতাগর্ভস্থিতাং, রক্তানবরকফুকোত্তরীয়াং 
সপ্তশুকর রখাকঢ।ং, প্রত্যালীঢ পদাং, * * "10105 07 92. 

(৩৪) 11501528005 00095010510] 50756) 0১5০ 
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থরধ্যোদয়ের পূর্বে ভিন্ন সে মুক্তদর্শন করিবার অধিকার কাহারও নাই। আবার 
বিষ্ণুর এক অবতার বা নাম বরাহ, তাহার শক্তি বারাহী। আদিত্য যে, 
বি্কুরট রূপ তাহা বৈদিক সাহিত্যে ভূয়োভূয় প্রদণিত হইয়াছে ।(৩:) সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, বাবাহী বা মারীচী মৃত্তির তত্ব বড়ই জটিল ও রহস্তময়। শাক্য- 
মুনির মাতার নাম মারীচী, এইরূপ অবগত হওয়া যায়। ইহার সহিত সে 
সম্বন্ধ স্থাপন করা আরও দুরূহব্যাপার। প্রীচ্যবিষ্ঠামহার্ণৰ মহাশয় ময়ূর ভঞ্জে 
কোন কোন স্থানে মারীচাকে চণ্ডী নামে পূর্িতা হইতে দেখিয়াছেন। সকলেই 
জানেন কূর্য্যের একটী যোগরূঢ় নাম “চণ্ডাং্ত। ময়ূরভঞ্জে তিনি থে ছুইটা 
বারাহী মৃষ্তি আবিধার করেন, তাহার সহিত *মন্ত্রমহোদধির* ধ্যানের মিল 
আছে। ইহাতেও পৃথিবীর উদ্ধারের কথা ( প্বন্থধয়! দংঘ্রাতলে শোভিনীং* ) 
আছে। তিব্বতে বজ্ঞ-বারাহীর “র দোরজে ফগ্মো* নামে পূজা এখনও 
প্রচলিত আছে। 

তিব্বতের মূর্তিটা অনেকাংশে আমাদের তারা ঝ! কালামূর্তির সভার দেখায়। 
গলদেশে মুণ্মাল! লম্বমান, নিয়ে পথতলে শায়িত নরমূত্তি ( মহাদেব ?)। 
উভয় 1দকে, ডাকিনী ও যোগিনী। মুখ্মগুল বরাহেরই হ্যায় ।(৩৬) আবার 
মারীচ। মূর্তির তিববতে ভিন্ন নাম, “ওদ সের-চনমো” । এ মূর্তি রথারটা, 
বড় ভূব্জা, ত্রিসুখখী, বরাহবাহন।। অবশ্ প্রত্যালীঢপদা নছে__উপবিষ্টা। 

8 (9) 1,- দশভুজ শিবমুর্তি। এই মূর্তিটা ১২ ফিট উচ্চ, ইছাপেক্ষা 
প্রকাগুতর মূর্তি নারনাথ-মউ্জিয়ামে আর ছ্বিতীর নাই। সম্পুথস্থ ছুই হস্তের 
ব্রিশূলে একটা অনুর ( ব্রিপুর ) বিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ অস্িত আছে। দক্ষিণ 
দিকের আর চাপটা হস্তে বথাক্রমে অসি, বাণদ্বর, ডমরু ও একটি পদ্দার্থ বিস্বমান, 


(৩৪) "আদি ৩. প্রদ্থন্ চেতসে। জ্যোতিষ পণ্ঠস্তি বাসরম্* প্র, মণ্ডল, ৫ম ১* ধক্‌ ইত্যাদি 
বোক মন্ত্র গুর্ধানাগ/য়ণেনং আ্ভাতি। গায়ত্রীর মন্ত্র, বিজুর ধ্যান “ধোয় সাবিতৃমণ্লমধ্যবর্তা,” 
নারায়ণ” হত্যাদি সন্ত, ছালো]২্য1পনিষদের হিরগরপস পুরুষের তব তুলন। করিলে বিজু খে লুরধয 
তাহ! বুঝিতে পার। যার। ইহা! ছাড়! শতগৎত্রান্ধণে (১২১ পৃ 1৮, [50 321১, 71702) 
কি কারয়া ধিক আদত)রূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার রূপক এত্ত হুইয়াছে। 


(৩৬) 49৮ 137 500 4৮৮ 118 7015 8০000 01800) ৪00৬ 5৭615 119- 
03019816 065 81001550709 10 01৮66 01061 81080161,--0, 145) 157. আফ্য। 
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বামদিকের হস্তে যথাক্রমে গদা', চর্ম, পাত্র ও পিণাক বিদ্ুমান। অনুরের দক্ষিণ 
হস্তে অসি লক্ষিত হয়, বামহস্ত তগ্ন। শিবমুর্তির পদতলে আর একটা অন্থুর ও 
বৃযসূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র মূর্তিধানি প্রথম দৃষ্টিতে হনৃমান্‌ বা মহাবীরের 
বলিয়া মনে হইবে । চিত্রকৃটের হনুমান-ধার! নামক পর্বতোপরি এরূপ মহাবীর 
মৃত্তি দেখিয়াছি । মহাবীর ব! ভনুমান্‌ মহাদ্ধেবেরই একটা রূপ, হহা সর্বজন- 
পরিজ্ঞাত। সুতরাং এই মূর্তির সহিত মহাবীর-সূর্তির সাৃশ্ত অমুলক নহে। 
সারনাথ-মিউজিয়ামে এক একটা সম্পূর্ণ প্রস্তরমুর্তি ব্যতীত আর এক 
শ্রেণীর ভাস্কর্য নিদশন আছে, সেগুলি এক এক- 
থানি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ। এই সকল উৎকার্ণ 
চিত্রের বিষয় সাধারণতঃ বুদ্ধদেবের জাবনঘটিত নান! ব্যাপার লইব্া। চন্র- 
শিল্পী কোন স্থলে বুদ্ধদেবের জীবনীকে তাহার উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
আবার অগ্ঠ স্থলে জাতকবিশেষকে ভিত্তি করিয়া চিত্র-অঞ্চন কাঁরতে অগ্রসর 
হইয়াছেন। যে কয়েকটা বিষয়কে অৰলঘন করিয়! সারনাথের শিল্পিগণ উৎকার্ণ 
চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেগুলি বুদ্ধজীবনের প্রধানতম ধটন! এবং বৌদ্ধ" 
সাহিত্য-পাঠকমাত্রেরই নিকট সেগুলি একাস্ত স্ববিদিত। স্থৃতরাং এস্থলে 
মূল ঘটনায় বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। চিত্রের ব্যাখ্যাই 
এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মুখ্য বিষয়। বুদ্ধজীবনের ঘটনাকে, জাতকের বিষয়কে 
প্রস্তর-চিত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা প্রথমে কোথায় উড়ৃত হইয়াছিল তাহা 
একটী বিশেষ আলোচনার বিষয়। ডাঃ ভোগেলের বৌদ্ধমূর্তির উৎপত্তিস্থান 
সম্বন্ধে যে ধারণা, এ বিষয়েও মেই একই ধারণা । তিনি মনে করেন, গান্ধ।রে 
মিশ্র-বৌদ্ধ শি'্প গণের দ্বারাই বুন্ধজীবনের অধিকাংশ ঘটন! প্রথমে চিত্রিত হয়, 
বৌদ্বধর্থের ক্রম-শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল চিত্রের সংখ্যা কমিয়। 'আসিতে- 
ছিল, তাই আমরা মধুরায় কমসংখ্যক প্রস্তর-চিত্র দেখিতে পাই, সারনাথেও সেই 
একই অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের নিকট এই মত সমীচীন বোধ হয় 
না। গান্ধারে প্রকৃত-প্রস্তাবেই অধিকসংখ্যক প্রন্তর-চিত্র দেখিতে পাওয়া 
বায়। আবার এক এক বিষয়েরও বু প্রতিচিত্র খননে পাওয়া গিয়াছে । 
বুদ্ধের জন্মোপাখ্যান লইয়াই কত চিত্র, বথা ০/107198 ০ 17, 889, 
1241, 1242, দায়াদেখীর স্বপ্প লইয়! কত চিত্র। যথা 9991960198 [০ 188, 


বিভিন্ন যুগের উৎকীর্ণ (চত্র 
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251, 850, 147, 251, এইরূপ মহানিক্ষমণ প্রভৃতি লইয়াও বছ চিত্র তথায় 
আছে। সে চিত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে, এই শিল্পের পরিণত-অবস্থা 
বুঝিতে সন্দেহ থাকে না।(৩৭) ইহা হইতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয়, 
সারনাথ ও মথ্রার প্রস্তরচিত্রগুলিই প্রাচীনতর, এবং গান্ধারের চিত্রগুলি 
নবীনতর, তাই উৎরুষ্টতর । ডাঃ ভোগেল বিনা-প্রমাণে একেবারেই 
স্থির করিয়াছেন সারনাথের সমস্ত প্রন্তর-চিত্রগুলিই গুপ্তযুগের। তীহার 
এই সিদ্ধান্ত অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। মথুরার 
্রস্তর-চিত্রে তথাকথিত শ্রীকপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়, (৩৮) যেহেতু 
উৎকীর্ণ পোষাকগুলির ভাজগুলি অতি স্বন্দর। সারনাথের চিত্রে কিন্ত 
এইরূপ নাই। অথচ, ভোগেলের মতে সারনাথের প্রস্তর-চিত্র ও মথুরার 
্রন্তর-চিত্র প্রায় সমসাময়িক । আবার ডাঃ ভোগেল লিখিয়াছেন, *ইহা বড়ই 
আশ্চর্যজনক যে, ভারতীয় ভাস্করগণ গ্রীকগণের নিকট হইতে প্রন্তর-চিত্রের এক 
এক ভাগে এক একটা ঘটনা অঙ্কন করিবার জ্ঞান গ্রহণ করিয়া আবার পুনরায় 
প্রাচীন পদ্ধতির এক ফলকে বহু ঘটনার সন্নিবেশ দেখাইবার প্রথার প্রবর্তন 
করিয়াছেন । উদাহরণ যথা, সারনাথের [০ ০ (৪) &, প্রস্তর-চিত্র |” 
ডাঃ ভোগেলের এইরূপ আশ্চ্য্যান্বিত হইবার কারণ আছে। কারণ, তিনি 
এক্ষেত্রে প্রস্তরচিত্রের ক্রগোন্নয়ন ঠিক ধরিতে পারেন নাই। সার প্রস্তর- 
চিত্রে আমরা বৌদ্ধোপাখ্যান উৎকীর্ণ দেখিতে পাই 10৩৯) এই সকল চিত্রের 
সময় থৃষ্টাবের বছ পূর্বের এবং ইহাই সর্বপ্রাচীন প্রস্তরচিত্রের পদ্ধতি জ্ঞাপন 
করে ।(৪*) এই সকল চিত্রে ঘটনানুসারে প্রস্তরফলকের ভাগ নাই। গান্ধারের 
চিত্রে তাহ! আছে, আবার সারনাথের চিত্রে ছুইই আছে, অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে 
ভাগ কোন ক্ষেত্রে ভাগ নাই। ইহ হইতে সপ্রমাণ করা বাইতে পারে, বে 
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সারনাথের শিরেই এই ধরণের চিত্রের অবস্থাত্তরের যুগ (1181781(10181 
0০০৫) প্রকটিত হইয়াছে । স্থতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, গান্ধারের 
্রস্তরচিত্র সারনাথের প্রস্তরচিত্রের অন্ুকরণে রচিত হইয়াছিল। মথুরার 
চিত্র বোধ হয় এই ছুই পদ্ধতির মাঝামাঝি অবস্থার । এইবার আমর! সার- 
নাথের প্রধান প্রধান প্রস্তরচিত্রের বর্ণনা করিয়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা 
করিব। 

0 ৫৯) 1._এই উৎকীর্ণ-চিত্রখানি দীর্ঘাকার শীর্ষভাগ একটা ক্ষুদ্র স্তপের 
দ্বারা শোভিত হুইয়াছে। সমগ্র চিত্র চারিটী ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগে 
বুদ্ধজীবনের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ধনিয়ের-_ 
ভাগে আমর। বুদ্ধদেবের জন্ম-কাহিনী খোদিত দেখিতে পাই। কপিলবস্তুর 
নিকটে লুম্িনী নামক উপবনে বুদ্ধদেবের মাত! মায়াদেবী শালবৃক্ষের পুষ্প দক্ষিণ 
হস্তে চয়ন করিতেছেন, এই অবস্থায় তাহার দক্ষিণ পার হইতে গৌতম নির্গত 
হইবামাত্র ব্রহ্ম! কর্তৃক গৃহীত হইতেছেন। বর্ষার চিত্র অম্পষ্টভাবে বর্তমান 
রহিয়াছে | মায়াদেৰীর বামপার্খে তাহার ভগিনী প্রজ্জাপতি দণ্ডায়মানা। শিশু 
গৌতমের মন্তকের উপরে নাগরাজ নন্দ ও উপনন্দ কুস্ত হইতে সহঅধারার পান 
করাইতেছেন। সারনাথের এই পটখানি শিল্পের হিনাবে সেব্প মুল্যবান নহে। 
এই বিষয়ের শৈলচিত্র সারনাথ ব্যতীত গান্ধার, মথুর! প্রভৃতি স্থানে প্রাণ্ধ 
হওয়া গিয়াছে। (৪১) সেগুলির সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনা করিলে 
হুইটা প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝিতে পারা যায়। প্রথম, গান্ধারের চিত্র ও মথুরার 
চিত্র শিল্পের হিসাবে নানাভাগে পরিণঠাবস্থার সাক্ষ্য দান করে। দ্বিতীয়, 
গান্ধারের চিত্রখানিতে (যাহা এখন কলিকাতায় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে ) 
চিত্রাপেক্ষা অধিক ঘটনাঙ্কন দেখিতে পাওয়া ঘায়। যথা, গান্ধারচিত্রে সপ্ভঃ- 
প্রস্থত গৌতষের ছুইটা চিত্র আছে, দ্বিতীয়টাতে তিনি, "আমি জগতে শ্রেঠঠ” 
বলিয়! বাণী প্রচার করিতেছেন। এই ছুইটা বিষয় হইতে ম্পষ্টতঃ অনুমান করা 
যায় যে, সারনাথের চিত্রই এই বিষয়ক চিত্রের ক্রমোক্নরনে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন- 
তর। সারনাথের মিউজিয়াম তালিকায় এই প্রস্তরফ্লকখানি গুপ্বযুগের বলিয়া 
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কথিত হইয়াছে 10৪২) কিন্তূ কি কি প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত ধরাড়াইল সে বিষয়ে 
সারনাথের তালিক! নীরবতারই আশ্রয় লইয়াছে। 

এই চিত্রের উপরিভাগে গৌতমের গয়ায় "সন্বোধি” প্রাপ্তি, তাহার উপয়ে 
সারনাহ্থে “ধর্মচক্র-প্রবর্তন*, তাহার উপরে বুদ্ধদেবের মহাপরি-নির্বাণ উৎকীর্ণ 
দেখা যাঁয়। 

*সম্বোধিশ্র চিত্রপটের পরিচয় এইরূপ :--বোধিদ্রমমূলে পূর্বরবণিত "ভৃমি- 
স্পর্শ-ুদ্রায়* বুদ্ধদেব উপৰি্ রহিয়াছেন। তাহার দক্ষিণে বামহস্তে ধন, 
দক্ষিণহত্তে বাগ লইয়। মার দণ্ডায়মান। পশ্চাতে তাহার মকরধ্বজ অনুচর । 
মূর্তির সন্ুথে আবার পরাজিত বিফলমনোরথ মারের মৃত্তি। বুদ্ধমূর্তির বামপার্থে 
মারের ছুই কন্ঠ। বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দণ্ডায়মানা। “ভূমিষ্পশমুদ্রান- 
সারে বুদ্ধের নিয়দেশে বুদ্ধত্বের সাক্ষ্যদাত্রী বস্ুন্ধরা-মুক্তি বর্তমান থাকিবার কথা। 
এ স্থানটা অত্যন্ত তঞ্ন হওয়ায় এই মৃত্তির চি পর্যন্ত বুঝিতে পারা যায় না। 

“্ধর্শচত্র-প্রবর্তন*চিত্রে বুদ্ধদেব মধ্যভাগে ধন্মচক্র-যুদ্রায় উপদেশ দিতেছেন। 
তাহার দক্ষিণে অক্ষমাল। চামরহত্তে বোধিসত মৈত্রেয়। বামে “্বরদ মুদ্রায়” 
বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর দণ্ডায়মান। এই চিত্রের কোণ্য়ে মাল্যহন্তে 
উড্ডীয়মান দেবন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
এই মূর্তিদ্ধয়ের দুইটা পক্ষ আছে। গাম্ধার ব্যতীত এইরূপ পক্ষ দিবার ব্যবস্থ! 
ভারতীয় শিরে কুত্রাপি দেখা যায় নী 10৪৩) এই সত্য হইতে সারনাথের সহিত 
গান্ধারের সর্ধাপেক্ষ! ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝিতে আর সন্দেহমাত্র থাকে না। বুদ্ধ- 
দেবের যুত্তির নিয়দেশে যথাবীতি মুগ ও চক্রচিহ আমু পাতি পঞ্চবরগীয় খাবি- 
গণ ও মৃত্তিদাতার চিত্র 108৪) 

(৪২) এই প্রস্তর-ফলকের সীধ্ গ্তপে “গুগাক্ষরে “বে ধর্দ হেতু” ইত্যাদ সস্ত্র উৎকীর্ণ 
দেখ। যায়। কিন্তু ই ইইতে প্রমাণ হয় না! তে, এটা গপ্তবুগের, ক্ষাৎণ এই মন্ত্রষেকেন 
কালের মুন্তিতে সংযু' বেখ। বায়। যদি কলকদ।ঠার নাষ গপ্ত।ক্ষবে দেখ! বাইত, তাহ! হইলে 
জবগ্ত এটার কাল ওচযুগের বলিয়! স্থিরীকৃত হইত । “এক প্রস্তয়ে নানা বুগের লিপি উৎকীর্দ 
করিষ্কার প্রথ। হবিদিত আছে। 

(৪৩) 52750) 0809108116, 79, 784. 85. 
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সমগ্র ফলকের উদ্ধ ভাগে বুদ্ধদেবের দেহাবপান ব! “মহাপরি-নির্ববাণ” চিত্র 
প্রদধিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব দক্ষিণপার্্ব করিয়া স্থূল খপ্টাঙগবিশিষ্ট পর্যযক্কে শারিত 
আছেন। পর্যযস্কের সম্মুথভাগে রোকুগ্মান বুদ্ধের শিষাপঞ্চক বিরাজিত। 
ত্রিদণ্ডে স্থাপিত কনগুলুপার্ে করিয়া বুদ্ধের সর্বশেষ শিষা কুশীনগরের সুত্র 
পশ্চাৎ ফিরিয়! পন্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। বুদ্ধদেবের পদযুগলের নিকট রাজ- 
গৃহের মহাকাশ্তুপ এবং মন্তকের নিকট ব্যজনেরত ভিক্ষু উপবান আসীন; বুদ্ধের 
পশ্চান্ভাগেও পাঁচটা শোকবিহ্বল মূর্তি লক্ষ্য করা ষায়। পঙ্ডিত সাহনী ভুল 
করিয়! পাঁচটার স্থানে চারিটা বলিয়! লিখিয়াছেন। 

0 ৪) ৪._এই উৎকীর্ণ চিত্রখানি আটভাগে বিভক্ত। সর্ধ-নিয়াংণে 
বথাক্রমে বামভাগে বুদ্ধের জন্ম, দক্ষিণভাগে সন্োধিপ্রাপ্তি; সর্বোদ্ধংশের 
বামভাগে *্ধর্মচক্র-প্রবর্তন” ও দক্ষিণভাগে মহীপরিনির্বাণ খোদিত আছে। 
এ করটী চিত্রের ব্যাথ্য। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে মধ্যদেশেও ছুই পংক্তির 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন। উদ্ধ পংক্তির বামভাগে *তরয়ন্ত্রংশ” স্বর্গলোক হইতে 
সঙ্কান্তনামক স্থানে বুদ্ধদেবের অবতরণ প্রদশিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বরদ- 
মুদ্রায় ছত্রধারী ইন্দ্র ও কমগ্লুধারী ব্রঙ্ার মধ্যভাগে দগ্ডারমান। এই চিত্রের 
বামে শ্রাবন্তীর অলৌকিক ব্যাপারের চিত্র দেখা বায়। উহাতে বৌদ্ধধর্ের 
বিরুদ্ধবাদিগণকে চমতকৃত করিবার উদ্দেশ্টে বুদ্ধদেব একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে 
ধর্শপ্রচার করিতেছেন। মূল বুদ্ধমূত্তির পাদদেশে একদিকে বিশ্বাসী বুদ্ধভক্ত 
জান গাড়িয়। রহিয়াছেন, অপরদিকে অবিশ্বাসী শ্রাবন্তীর নৃপতি প্রসেনজিৎ 
অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সন্ত্রস্ত ও বিমুগ্ধ হইতেছেন। এই পংন্তর নিয়ের 
বামভাগে পারিলেয়কবনে গত বুদ্ধের নিকট একটী বানরকর্তৃক মধু্রদান চিত্র 
অস্কিত আছে। ষধুপা্রহন্তে বানর দক্ষিণদিক্‌ হইতে উপবিষ্ট বুদ্ধের সমীপ- 
বর্থী হইতেছে । বুদ্ধের হস্তেও একটা তাণ্ড রহিয়াছে । বুদ্ধের ঠিক বামে 
আমরা বানরের পদদবয় ও লাঙ্গুল দেখিতে পাই। কারণ উপাধ্যানে এইরূপ 
পাওয়। বায় যে, বানর মধুপ্রদানরূপ পুণ্য-কাধ্যের পর পরজন্মে দেবদেহ ধারণের 
আকাঙ্ষার কৃপে জাত্মবিসর্ন করে। বুন্ধূত্তির বামে তরবারিহন্তে যে মুনতিটা 
ইচ্ার কথার একবাকাত| নাউ, কারণ উনিই পূর্বে এই হট স্তিকে দূর্বিযাত। বলিয়াছেন। 5৩৩ 
101৫) ০, 7০. 
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দেখা যাইতেছে, উহ্বাই পরজন্মের বানরের মুর্তি। এই পংক্তির দক্ষিণভাগে 
রাজগৃছের অলৌকিক ব্যাপারের চিত্র। বুদ্ধ মধাভাগে দঈীড়াইয়া আছেন। 
উপাধ্যানে আছে, একটা ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেব ও তদীয় পঞ্চশত শিষ্কে ভোজনে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন তথায় যাইতেছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্মের 
পীড়ক দেবদত্ত তাহাকে পদতলে নিধন করিবার উদ্দেশ্তে নালাগিরিনামক 
দ্য হস্তী প্রেরণ করেন। হস্তীটী বুদ্ধদেবের প্রভাবে অবনত হইয়৷ তীহার 
পদতলে জানু গাড়ি! উপবেশন করে। বর্তমান চিত্রে বুদ্ধের দক্ষিণে হন্তী 
দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার বামে প্রিয়শিষ্য আনন্দের মুষ্টি অস্কিত। সমগ্র 
চিত্রখানি গুপ্তযুগের বলিয়! স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

0 (৬) 2__-এই খোদ্দিত চিত্রথানিতে তিনটা পৃথক্‌ পৃথক ভাগে বুদ্ধদেবের 
জীবনের চারিটা প্রধান ঘটন। প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্ধে'র অংশ ভগ্ন, নিশ্চয়ই 
তাহাতে আর একটা ভাগ ছিল। সর্ধ-নিয়াংশে বুদ্ধমাতা৷ রাজ্জী মায়! স্বপ্ন 
দেখিতেছেন, উদ্ধ দেশ হইতে-_বৌদ্ধগণের তুষিত স্বর্গ হইতে শ্বেতহস্তীরূপে বুদ্ধ 
অবতরণ করিতেছেন। ইহাই মায়ার বু্ধকে গর্ভে ধারণ। এই ভাগেরই 
দক্ষিপাংশে বুদ্ধের ভূমিষ্ঠ হওয়া দেখান হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্য! পূর্বেই প্রদত্ত 
হইয়াছে। এই ভাগের ঠিক উপরে বামে বুদ্ধের মহাভিনিক্ষমণের দক্ষিণে 
সম্বোধির চিত্র। মহাভিনিক্ষমণ চিত্রে বুদ্ধদেব কপিলবস্ত হইতে পলায়ন 
করিতেছেন; তিনি ত্তাহার সুসজ্জিত “কঠক* নামক অস্থে আরোহণ করিয়া- 
ছেন, অশ্বের মন্তকের নিকট বুদ্ধের সহিস ছন্দক তাহার হাত হইতে রাজকীয় 
অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতেছে । অস্থের পশ্চাতে বোধিসত্ব তরবারি সাহাষ্যে 
কেশচ্ছেদ করিতেছেন। পায়সভাগ-হস্তে স্থজাতা উপবাসক্রিষ্ট বৃদ্ধকে আহার 
দিতেছে, ইহার পার্থ ই বুদ্ধদেব নাগরাঁজ সপচ্ছত্রী কালিকের সহিত কথোপ- 
কথন করিতেছেন। এই চিত্রের দক্ষিণে বোধিসত্ব ছত্রের নিয়ে পদ্মোপরি 
ধানস্থ। সর্ধবোচ্চভাগে বামদিকে ভূমিষ্পর্শ-মুদ্রায় বুদ্ধদেবের সন্বোধিলাত, 
ষথাবিধি মার ও তাহার দুহিতৃগণ প্রলোভন দেখাইতেছেন। দক্ষিণদিকে 
ধর্মচক্র-প্রবর্তন চিত্র বা প্রথম বৌদ্বধর্ম-প্রচারচিত্র । সমগ্র চিত্রগুলিতেই 
ললিতবিস্তর গ্রত্ৃতি গ্রস্থোক্তবিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসরণ কর! হইয়াছে । 

[ (৫) 1- এ একথানি উৎকীর্ণ ্বারোদ্ব-প্রস্তরফলক লম্বায় ১৬ ফিট, 
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প্রশস্ততায় ১ ফুট. ১০৮ ইঞ্চি । ইহা! যে ছ্বারের উর্ধদেশের শোভাবর্ধন করিত, 
নাজানি সে দ্বার কত বড়ই ছিল। এই প্রস্তরফলকখানির কারুকার্ধ্য বড়ই 
* সুন্দর বড়ই স্থুচিকণ। দেখিলে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়, পুনঃপুনঃ দেখিয়াও 
তৃষ্ণা মেটে না। এ প্রস্তরখানি গুপ্তযুগের, কারণ ইহার গাজে বহুস্থানে 
শকীর্তিমুখ” বা সিংহ-ম্তক-চিন্ত বর্তমান । সমগ্র ফলকটী প্রধানতঃ ছয়টা ভাগে 
বিভক্ত । যথাক্রমে দর্শকের বাম হইতে আরম্ভ করিলে প্রথমভাগে, বৌদ্ধ. 
দেবতা কুবের ব| জন্ভল বীজপুরক ফল দৃক্ষিণহন্তে ও বলভদ্র বামহস্তে করিয়া 
উপবিষ্ট, ষথানির়মে তাহার স্বীতোদর লক্ষ্য করা যায়। যষ্ঠভাগেও পুনরায় 
এইরূপ কুবেরের মূর্তি আছে। প্রথমভাগের পর ছ্িতীর ভাগের মধ্যে কারু- 
কাধ্যময় একটা মন্দির-চূড়া উৎকীর্ণ আছে। তাহার সম্ুখভাগের খোপে 
তিনটা গারকের মুর্তিও দেখিতে পাওয়া ঘায়। দ্বিতীয় ভাগ হইতে পঞ্চম ভাগ 
পধ্যস্ত “ক্ষাস্তিবাদি-জাতকের* বিষয় (৪৫) জাতকটা সংক্ষেপে এই £-- 
বোধিসত্ব এই জন্মে ক্লেশসহিষ্ণুতার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়া ক্ষাস্তিবাদী 
নাম প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এক নির্জন অথচ স্ুরম্য বনে বাস করিতেন এবং 
এই বনেই তীহাকে দর্শন করিবার জন্য বনু দূর-দূরাস্তর হইতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ 
উপস্থিত হইতেন। একদিন কাশীরাঞ্জ কলাবু বিশ্রামার্থ তাহার সঙ্গিনীগণ 
মহ সেই বনে যাইয়। নৃত্যগীতাদি আমোদপ্রমোদ করিতেছিলেন। সঙ্গীত 
গুনিতে শুনিতে রাজ। হঠাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এদিকে তাহার সঙ্গিনীগণ 
বনের চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে বোধিসত্বের নিকট উপনীত হুইলেন। 
তাহার! বৌধিসত্বের অলৌকিক তপন্ত! দেখিয়া তাহার নিকট নান! উপদেশ 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজা ভ্রাগ্রত হইয়৷ পার্থে কাহাকেও 
দেখিতে না পাইয়া অবশেষে হ্বাস্তিবাদীর নিকট আসিয়া তাহাকে বিবিধ- 
প্রকারে ভতরন! করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষান্তিবাদী কিন্তু ইহাতে অচঞ্চল। 
তখন রাজ! তাহার সঙ্গিগণের যপরোনান্তি বাধা উপেক্ষা করিয়া বোধি- 
সত্বের একখানি হাত তরবারীর দ্বার! কর্তন করিয়! দিলেন। ক্ষান্তিবাদী 
ইহাতেও অচঞ্চল। অবশেষে পাপিষ্ঠ রাজ! তাহার একে একে হস্তপদ কর্তন 
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করিয়! ফেলিলেন। হ্গণস্তিবাদী ইহাতেও অচঞ্চল। এইরূপ যোগীর অলৌকিক 
সহিষুতা দেখিয়া! রাঁজার হ্ৃদয় ভয়ে, অন্থৃতাপে কীপিয়া উঠিল। কিন্ত 
আর অন্ুশোচনার সমন ছিল না। সমগ্র অরণ্য অগ্নিমূর্তিতে জলিয়া উঠিল, 
ঘন ঘন ভূকম্প হইতে লাগিল, মুহূর্তমধ্যেই দুষ্কৃতিপরায়ণ রাজা অগ্রিসাৎ হইয়া 
গেলেন। আলোচ্য ফলকের দ্বিতীয়ভাগে নর্তকীগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়া? 
রাজা ক্ষান্তিবাদীর হস্ত কর্তন করিতেছেন। ইহার পর একটা মন্দির-চিত্র, তাহার 
সম্ুথের থোপে স্ত্রীমূর্তি অষ্কিত। ফলকের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে রাজার সহচরী- 
গণের বংশী, মৃদঙ্গবোগে নৃত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যে-মধ্যে পূর্বের ন্যায় 
এক একটা মন্দিরের চিত্র। পঞ্চমভীগে বোধিসত্ব ধ্যানে মগ্ন, চারিদিকে 
রাজার নর্তকীগণ। যষ্টভাগে আবার লব্বোদর জস্তলের মূর্তি। 

আমরা এ পর্যযস্ত বে সকল শিল্প-নিদর্শনের বর্ণনা ও আলোগন! করিলাম, ইহ! 
ছাড়। আরও বহু মূর্তি ও খোদিত চিত্র সারনাথের 
মিউজিয়ামে সংগৃহাত আছে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় 
বোধে সেগুলির বর্ণনা এস্লে পরিত্)ক্ত হইল। মুর্তি ও খোদ্দিত চিত্র ছাড়া 
মিউক্জিয়ামে নানাপ্রকারের নানাযুগের ভগ্স্তসত স্তস্তীর্য, ক্ষুদ্র মন্দির-চুড়। গৃহের 
ভগ্ন, অর্ধ-ভগ্র উৎকীর্ণ প্রস্তর, লিপিযুস্ত ফলক, সজ্জিত আছে দেখ যায়। আবার 
মাটীর হাড়ি, মাটীর পাত্র প্রভৃতির সংখ্যাও যথেষ্ট । লিপিযুক্ত অতিপ্রাচীন 
মগ্ময়সীল ও ইষ্টকও অনেকগুলি রহিয়াছে । এগুপির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই । 

মিউজিয়ামে বাহিরে উত্তরদিকে পূর্ব-নির্মিতি খোলাগৃহে (019 ৪০01]- 
801৪ 31),0) এখনও অনেকগুলি হিন্দু ও জৈন প্রস্তর-মৃত্তি দেখা যায়। এগুলি 
মোটেই সারনাথে আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্বে কুইন্স কলেজে রক্ষিত ছিল, 
পরে লর্ড কার্জনের অভিপ্রায়ান্থদারে এখানে আনীত হইয়াছিল। এই মূর্তি 
গুলির মধ্যে মধ্যযুগের ও গুপ্তযুগের হিন্দু ও জৈনমূর্তি লক্ষিত হয়। হিনুমূক্ঠির 
মধ্যে শিব আছেন, অষ্টমাতৃকা আছেন এবং গণেশ আছেন। জৈনমৃত্তির মধ্যে 
নং 0. 6]. মূত্তিতে মহাবীর আদিনাথ, শাস্তিনাথ, অজিতনাথ, নং 062 ূর্তিতে 
শ্েয়াংশনাথ দ্রষ্টব্য । হিনুমৃত্তিগুলিকে সকলেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়! বিশেষ 
বিবরণ এ প্রসে প্রদত্ত হইল না। 


অন্যন্য ই'তহ।সিক-দ গর 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
সারনাথে প্রাপ্ত লিপিসমূহের আলোচনা 


সারনাথের খননব্যাপারে যেরূপ নয়নমোহন নানাশিল্পের নিদর্শন__ব্ছবিধ 
পরস্তরমুস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ আবার সারনাথেতিহাসের উজ্জলদীপাবলী- 
স্বরূপ নানাবিধ উৎকীর্ণলিপিও ভূখননের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠফল হইয়া উঠিয়াছে। 
লিপিগুলি নানাহত্রে নানাস্থানে খোদিত হইয়াছিল; মূলঙঃ লিপিমাত্রেরই 
যাহা উদ্দেপ্ত সারনাথ-লিপিরও সম্বন্ধে তাহা প্রধোজা হইতে পারে। স্ুল- 
ভাবে বিবেচনা! করিলে দেখ! যাঁয় যে, সমস্ত লিপিগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। বথা--(১) অনুশাসনমূলক, (২) প্রতিষ্ঠামূলক, (০) 
দান-বিষয়ক, (৪) উপদেশ-বিষয়ক। খোদিত-লিপিগুলি কোনথানি স্তভভ- 
গাত্রে, কোনখানি ঝেষ্টনীগাত্রে, কোনথানি ছত্রোপরি, কোনখানি মৃত্তির পাদ- 
পীঠে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাদ্দপীঠের উৎকীর্ণ-লিপির সংখ্যাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্যতীত ইষ্টকের উপরে, মোহরের উপরে, মৃণুয়- 
কলসের উপরেও ছুই চারিটা অক্ষরের লিপি দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্ত ইতিহাসের 
হিসাবে এ গুলির মূল্য কিছুই নহে। শুধু সেই সেই পদার্থে উৎকীর্ণ অক্ষরের 
প্রকৃতি হইতে পদার্থগুলির আনুমানিক নির্মাণকাল অবধারিত হইতে পারে। 
সারনাথে প্রাপ্ত লিপিগুলি স্বদেশ ও বিদেশে নানা পণ্ডিতকর্তৃক প্রত্বতব- 
বিষয়ক পত্রিকাদিতে আলোচিত ও ব্যাখ্/ত হইয়াছে। সেই সকল আলো- 
চনায় কত বিচার, কত খগুন-মুগ্ডন নানাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা 
এইবার লিপিগুলিকে কালক্রমানুসারে বিভাগ করিয়া যথাসম্ভব আলোচনায় 


প্রবৃত্ত হইব। 
অশোঁক-লিপি 
সারদাথের ভূগর্ড থননে যে সকল প্রাচীন কান্তির নিদর্শন আবিষ্কত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে মহারাজ অশোকের গ্রন্তর-স্তস্তটি সর্বাপেক্ষা সুপ্রাচীন এবং 
উতিহাসিকতারও সমধিক মৃধ্যবান। ইহার শিক্প-সৌন্র্য জগতের বি্বয় 


৯২ সারনাথের ইতিহাস 


আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ের আলোচন! বর্তমান প্রসঙ্গের বহিভূতি। 
এই স্তস্তের আবিষ্কারক সারনাথ-খননের প্রধান নায়ক এঞ্জিনিয়ার এফ, ও, 
ওরটেল মহোদয় সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাহারই যবে স্তস্তশীর্ষট সুচারু- 
রূপে উত্তোলিত হইয়! অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে । ত্তস্তশীর্ষাট সার- 
নাথের মিউব্রিয়মে রক্ষিত হইয়াছে; স্তন্তের নিয়্াংশ এখনও প্প্রধান বিহারের” 
(হ্থবিধার জন্য ইহাকে *1181) 81710৫* বলা হইয়াছে ) পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে 
তৃপাচ্ছাদনের নিম্নে প্রোথিত অবস্থায় বর্তমান। এই স্তস্তগাত্রেই আমাদের 
আলোচ্য অশোক-লিপি আবিষ্কৃত তইয়াছে। ইহাতে অশোক-লিপি ব্যতীত 
আরও ছুইটি অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র লিপি পরিদৃষ্ট হয়। একটিতে রাজা অস্বধোষের 
চত্বারিংশৎ সম্ংসরের হেমন্তের ১ম পক্ষের ১০ম দিবসের কথা লিপিবদ্ধ 
আছে। এই লিপিখানি লইয়া আঞ্জকাল বিলাতের রয়াল এসিমলাটিক জর্ণালে 
আলোচন! চলিতেছে। অপর লিপিখানি দানবিষয়ক লিপি। এই ছুইখানি 
লিপি "কুষাণ* অক্ষরে লিখিত। অতঃপর এই ছুইটির বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত 
হইবে। অশোক-লিপির প্রথম তিন পংক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার প্রধান 
অংশটি এখনও একরূপ অবিকৃত অবস্থায় আছে। বয়ার, সেণার, টোমাস 
ভোগেল ও ভিনিস-প্রমুখ লিপিতত্বজ্ঞগণ এই লিপির বিশেষরূপ আলোচনা 
করিয়াছেন। কোন কোন খু'টিনাটি বিষয় ইসা যদিও ইহাদের মধ্যে মতভেদ 
দেখা যায়, তথাপি মূলতঃ এই লিপির ব্যাখ্যা এখন একরূপ সর্বজনপরিগৃহীত 
হইয়াছে। ৃ 

অনুমান হয়, এই শ্রাসনলিপিখানি তৎকালীন রাজধানী পাটলিপুত্রের ও 
গ্রদেশসমূহের প্রধান কম্মচারিগণের উদ্দেশ্তে নিবদ্ধ হইয়াছিল। ছুঃখের বিষয় 
প্রথম তিন পংক্তি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে যে, প্রথম বাক্যটির মন্মোদৃঘাটনের 
আর উপায়মাত্র নাই। বৌদ্ধ-সংঘে ধন্ম লইয়া কলহ করিয়। সংঘের বিভাগ 
উৎপন্ন করিতে কেহই অধিকারী নহেন, ইহাই অনুশাসনের প্রথম কথা। 
জনুশীসনের দ্বিতীয় কথা, এই সকল কলহকারী ব্যক্তির কি প্রকারে শাস্তি- 
বিধান করিতে হইবে তাহার নিপ্ধীরণ। এই প্রকারের অননুমোদিত আচরণে 
অপরাধিগণকে সংঘচ্যুত করাইয়া বিহারবহিভূ্তি স্থানে বিতাড়িত করিতে 
হইবে । ধর্দ-কলহের জন্য এই প্রকারের দণগ্ডবিধান বৃদ্ধঘোষ কর্তৃক তাছার 


হষ্ঠ অধ্যায় রর 


পাটলিপুত্রের অশোকাহৃত ধশ্মসমিতির বৃত্বান্তেও উল্লিখিত হইয়াছে । সাঞ্কী ও 
প্রয়াগের স্তস্ত-লিপিতেও ইহার অনুরূপ অনুশাসন দেখিতে পাওয়া! যায়। 

আমাদের আলোচ্য অনুশাসনথানির অপর অংশে সম্রাটের আজ্ঞার প্রচার- 
সম্বন্ধে নিয়মাদদির বিষয় বণিত হইয়াছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সংঘসমূহে ও 
জনসাধারণের মিলনস্থানে এই আজ্ঞা প্রচার করিতে হইবে । ইহাতে রাজ কর্ম 
চারিগণকে শ্মরণ করাইয়া দেওয়া! হইয়াছে যে, অন্ুশাসনের একথানি প্রতিলিপি 
তাহাদের প্রধান সমিতিতে খোদিত করা হইয়াছে। তাহাদের প্রতি এই 
আলজ্ঞাও দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা যেন অনুশাসনের বিশুদ্ধ প্রতিলিপি 
তাহাদের সীমাভূক্ত স্থানের সর্বত্র পাঠাইয়! দেন ও সেনানিবাসযুক্ত নান! জন- 
পদের অধ্যক্ষগণকেও এই ভাবে বিদিত করাইয়া দেন । 

আলোচ্য অন্থুশাসনখানি বৌদ্ব-ধম্মের অনুসন্ধানকারিগণের নিকট বড়ই 
আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে । কারণ, ইহা হইতে জান! গিয়াছে যে, রাজ। 
“সদ্ধর্ম্েশ্র(১) নেতৃরূপে বিশেষ ক্ষমতাসহকারে বিহারসমহের যথাযোগ্য তত্বাবধান 
করিতেন । আরও একটি সত্য ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ঘে, অশোক 
ধন্ম-কলহকারিগণের প্রতি কঠোর বাবহার করিতেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত 
রহিয়াছে, তাহার সত্যতা এখন আর প্রমাণের বহিভূতি নহে । এই লিপিখানিতে 
কোনরূপ সময়ের উল্লেখ নাই। কোন কোন লেখকের মতে অশোক যথন বৌদ্ধ- 
তীর্থ দর্শন করিতে করিতে সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন, ইহার রচনাকার্ধ্য 
তখনই সম্পাদিত হয়। এই অনুমান বদি ত্রমশন্ত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে 
যে, অন্ুশীসনখানি “তরাই স্তস্তলিপিগুলির” সমসাময়িক । কিন্তু দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে যে, ইহার অনুরূপ প্রয়াগের অশোকান্রশাসনের সময় উক্ত 
স্তস্তলিপিগুলির পরবর্তী; অর্থাৎ অশোকের ২৭শ রাজ্যান্দের অথব! খৃঃ পুঃ 
২৪৩ সালের পরবর্তী । স্থতরাং, সারনাথের লিপিও প্রয়াগের অন্ুশাসনের 
সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে 10২) পাটলিপুত্রের ধর্ম-সমিতিতে 
যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহারই ফলে সম্রাটের এইরূপ আজ্ঞা 

(১ ৌদ্ধগণ আ.নাফিগের ধর্মকে “সন্ধপ্থণ বলিয়। আমিতেছেন। শালি-সাছতো কুজাশি 


'যৌদ্ধধন্দ্র' এরপ কথা বাবহাত হয় নাই । 
(২) হপ্রসিত্ক ছ্িম্সেন্ট শ্রিখের এই মহ। 


৯৪ সারনাথের ইতিহাস 


পত্র এই অন্ুশাসনে ক্ষোদিত হইয়াছে। এক্ষণে পালি-সাহিত্য হইতেও 
এ কথার প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে পাওয়৷ যাইতেছে। 


অক্ষরাস্তর | 
পঙ্ক্তি 
১। দেবা 
২। এল 
৩৬) পাট রঃ *** যে কেনপি নংঘে ভেতবে এ চুংখো 


৪। [ ভিখু-বা-ভিথুনি-বা ] সংঘং ভ! [খতি] সে ওদাতানি ছস [1] 
ংনং ধাপযিয়৷ অনাবাসসি 
৫। আবাসয়িয়ে॥ হেবং ইরং সাসনে ভিখু সংঘষি চ ভিখুনি সংঘসি 
চ বিংনপাঁয়িতবিয়ে ॥ 
৬। হেবং দেবাঁনং পিয়ে আহা ॥ হেদিসা চ ইকা। লিপী তুফাঁকংতিকং 
হুবা তি সংসলনসি নিখিতা ॥ 
৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তি কং নাথখপাথ ॥ তেপি চ 
উপাসকা অন্ুপোসথং যাবু 
৮। এতমেব সাসনং বিশ্বং সয়িতবে ॥ অন্থপৌসথং চ ধুবায়ে ইকিকে 
মহামাতেগোসথায়ে 
৯। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানিতবে চ॥ আবতকে 
চ তুফীকং আহালে 
১০। সবত বিবাসয়াথ তুকে এতেন বিয়ংজনেন। হেমেবসবেস্থ কোট 
বিসবেস্থ এতেন 
১১। বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথ। | ৮ ৮0৩) 
লিপি-পরিচন। অশোকের অন্থান্ত স্তস্তজিপির স্তায় এই লিপিখানিও 
সুপ্রাচীন “মৌধ্য* বা পত্রাঙ্গা-অক্ষরে* খোদিত হইয়াছে । ইহাতে যতগুলি বর্ণ 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে বিশেষ কোন অভিনবত্থ দেখিতে পাই না। ব্রাঙ্গী- 
অক্ষরের বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞান্ুগণ স্ুববিখ্যাত ডাঃ বলার প্রণীত “07 0৪ 


€৬) ] ৫: চ19066080185 ০10১৩ 4৬. 5, 8, ৬০11], ০ 


সারনাথের ইতিহাস [৯৪ পৃঃ 





অশোক-লিপি 
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07810 01 )9 100180 73017101 411005৮৮ নাম পুস্তক পাঠ করিতে 
পারেন। 
ভাষা । সারনাথলিপির ভীষার বিশেবত্বগুলি খাল্সি, ধৌলি, জৌগড়, 
রধিয়া, মধিয়া, রূপনাথ, বৈরাত, সাদারাম ও বরাবর গুহার লিপিগুলির 
মাগধী ভাষার বিশেষত্বের অনুরূপ। ইহার উদাহরণ যেমন :__পুংলিঙ্গের 
প্রথমার একবচনে “একার ব্যবহৃত হইয়াছে; “র* স্থানে “ল”, 'ণ' স্থানে নন; 
একমাত্র “স* কারের ব্যবহার, “এবং, ও “ঈদৃশ” স্থানে যথাক্রনে “হেবং ও 
“হেদিসে' প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্টাস্তঘোগ্য। 
১ম পংক্তি। দেবা [নাং প্রি] লিপিতে সাধারণতঃ অশোক এই 
উপাধিটী ব্যবহার করিতেন। পুরাণে কিন্ত সর্ব অশোকের পূর্বনাম অশোক 
বর্ধন লিখিত হইতে দেখ! যায়। অশোকের কাল্সিস্থিত পর্নত'লিপির (7১01 
71০৮ ঘা) প্রথন পংক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, অশোকের পূর্বব- 
পিতামহগণও *“দেবানাং প্রিয়” নামে অভিহিত হইতেন। *প্য়িদসসন* উপাধি-- 
*পিয়দসির”ই রূপান্তর ; এই শব সিংহলীয় বংশোপাথানে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই শব্দই আবার “দুদ্রারাক্ষসে” চন্ত্রগুপ্তের নামের সহিত প্রধুক্ু হইয়াছে। 
সুতরাং সিংহলীয় উপাখ্যানের অশোক, পুরাণের অশোক ও ক্গেদ্দিত লিপির 
অনুশাসনবর্তী যে অভিন্ন তাহাতে আর সংশয় নাই। এ দিবয়ের বিস্তৃত 
আলোচনার জন্য ১৯০১ খুষ্টাব্বের ) [টি 4. নি. পত্রিকায় এ বিষয়ের দুইটি 
প্রবন্ধ অনুসন্ধেয়। মাক্ষি হনুশাঁসনে “অশোক ' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে । 
ওয় পংক্তি। ভেতবে--বৈদিক তুগুন প্রত্যয়ান্ত শব । ভিদ্‌ ধাতু “গুণ” 
করিয়। তাহাতে “তু” যুক্ত হওয়াতে একটি বিশেষ্যপদ স্ষ্ট হইয়াছে। তাহার 
সম্প্রদানকারকে এইরূপ পদ পাওয়া যায় 
ভিদ্‌+তু 
লভেদ+তু 
লভেত+-তু 
সভেত্, 
স্ভেতু এই পদে মুস্্দানের বিভততি সংযুক্ত হইয়াছে । 
বৈদিক সংস্কতে এই তুগুন্‌ প্রতায়ান্ত শব ক্রিয়ার সহিত কর্শণিবাচ্যের 
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অর্থ পরিগ্রহ করে। পালিভাষায়ও এই আকারের পদের অভাব নাই। 
*ইচ্ছৎথেন্থ সমান কন্ত,কেস্থ তবে তুম্‌ বা” (9. 0. 10580705878 9020107 
০৫090199580, স্ব], 2. 19) যথ| কাতবে, সোতবে। “ধম্মপদের' ৩৪ প্লোক 


তুলনীয় 
“পরিফন্দৎ ইদং চিত্বং মারধেয়ং প্হাতবে 
অপিচ, 
প্ৰবায়সং পি পহেতবে (পোহেতুং ) 186909, 11, 175, 


চং খো-ছু৮-চ+তু 1৮+তু-চ+উ-চু 1 এর সংযোগে উৎপন্ন। 

“খো? অর্থাৎ খলু । পালিতে কৃ খু পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়। তদদৃষ্টে 
অনুমান হয় থে, থে এবং কৃ খু উভয় শব্দই একটি আদিম সাধারণ শব্দ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া উচ্চারণবৈষম্যবশতঃ বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে আদিম 
শব্দটি বোধ হয় খ.লু। খলু (৪) কু খু, অথবা থ্‌ লু খলু৮ থ উ খো। 

কণ্ঠ্যবর্ণ অথব! সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বপদের অস্তঃস্থিত স্বরের 
গর কথনে। কথনে! অনুস্বার হইয়৷ থাকে । 

চ+খো- চুংখো। 

৪র্থ পংক্তি। ভাখতি -সং ভজ্ষ্যতি । ডাঃ ভোগেল প্রথমে এই শব্ধটিকে 
ভিথতি রূপে পড়িয়াছিলেন, পরে ডাঃ ভিনিসের “ভাখতি” পাঠ গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। (৭. 4, তি 9, ডা, 1]. ০ ] বি. ৪. 78 ১) 

সং নংধাপয়িয়াঁসং, সং+ন২ +নিচ.4+ল্যপ্‌ (০ নধ্‌ ধাতু হইতে পালি 
পিনন্ধ্যতি ; নদ্ধঃ 1,210 2০৪ )। নিজস্ত ধাতুতে “প' এবং স্বরের বুদ্ধি 
অবিরল নহে। 

অনাবাসসি-_ডাঃ ভোগেল “আনাবাসসি* পাঠ করেন। আমরা ডাঃ 
ভিনিসের পাঠ অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করায় গ্রহণ করিলাম। কারণ, 
স্পষ্টতই দেখা গিয়াছে, ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ (90769 13০০%.9 ০01 09 
চ১৯৪%, ৮০], সু], ৮-88) দ্রষ্টব্য। সীচীর অশোক-লিপিতেও এই শব্দই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিন্সে্ট ন্মিথ্‌ ডাঃ ভিনিসের পাঠ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। (4১০৪১ 910. [089০7 ) 

৬ পংক্তি। হেদিসা-_-সং ঈদৃশী। 

(8) এই সাঞ্ষেতিক চি্টি “০” অর্থে ব্যবহার করিয়াছি । বাম হইতে দক্ষিণে। 
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ইহাএকা। (সং)৯ইক। একার ঠিক একার নহে; ইহ! আকার ও 
ই-কারের মধ্যবর্তী অবস্থা। সুতরাং সহজেই এই একারটি ইকার অখবা 
অবস্থাবিশেষে অকারে পরিণত হইতে পারে। “ইকা” শব্ধ পর্যন্ত আর কোন 
অশোকীয় লিপিতে পাওয়া যায় নাই। হেমচন্ত্র তাহার প্রাকৃত কাব্য কুষার- 
চরিতের” ৭ অধ্যায়, ২০শ শ্লোকে “ইকনন্ু - একমন|* এইবপ প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। অতএব সারনাথ-লিপিতে *ইক*, *ইকিকে* (৮ম পংক্তি) এই ছুই 
প্রয়োগ ব্যাকরণনিদিষ্ট অপত্রংশ অথবা “ভাষা” হইতে বিভিন্ন হইলেও সাধা* 
রণের ভাষার ডুইটি সুন্দর উদাহরণ বলিয় গৃহীত হইতে পারে। 

তুফাকং_-এই শব্টি বোধ হয় সর্ব প্রথমে তুক্মাকংরূপে উচ্চারিত ও 
ব্যবহৃত হইত । তুম্মাকং--তুদ্মাকং (কারণ, পালিতে য নাই ),৯তুস্বাকং 
(বথা মন্মথ” বন্মহে। )১,৯তুম্পাকং (যথা, লোচেত্বা লোচেৎপ।) »তুম্ফাকং 
(যথা, বিপ ফুষ্টপ বিষ )_তুফাকং (কারণ অশোকীয় ভাষায় অভ্যন্তবর্ণের 
স্থানে একটি মাত্র বর্ণের প্রয়োগ হয়। বর্গীয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের সংযোগে 
দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সংযোগে চতুর্থ টি অবশিষ্ট থাকে, প্রথম ও 
তৃতীয়টি লুণ্ত হয় )। 

সংসলনসি--সং সংসরণং অর্থ সঙ্গতি । পালিতে এই শব্দের অর্থ চক্র অথবা 
সংক্রমণ হইতে পারে । অন্ুশাসনানুসারে ইহার অর্থ সমাগমস্থান বলিয়! গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । এই সমাগমস্থানে যতদূর সম্ভব পাটলিপুত্রকেই নির্দেশ 
করিতেছে। 

৮ম পংক্তি। বিশ্বং সয়িতবে-_অধ্যাপক কার্ণ ও ডাঃ ব্লক এই শবে সং 
*বিশ্বা সয়িতুম্‌” শব্দের সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়া--*নিজকে ন্পরিজ্ঞাত করান” 
অর্থ করিয়াছেন। 

ধুবায়ে_সং ঞ্রবং। অর্থ, অবশ্যই । 

ইকিকে---ইক+ইক) ই-কারের পূর্বস্থিত অ-কারের লোপ হইন়্াছে। 
এই সুত্রে সন্ধিশূন্ত বৈদিক “এক এক, প্রয়োগ তুলনীয়। অথবা ইকিক ৫) 
একেক এএকৈক। 


(৫) এই সান্ষেতিক চিহ্ন “হইতে” অর্থে ব্যবহার করিস্াছি । দক্ষিণ হইন্ে যাষে। 
১৩ 
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মহামাতে-_সং মহীমাত্রা ( মহামাত্য। )_-উদ্ধতন কর্মচারী । তুলনা, 
“মন্ত্রে কর্মণি ভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে | 
মাত্রা চ মহতী যেষাং মহামাত্রাস্ত তে স্ৃতাঃ॥” আতন্তের অভিধান। 

কাশ্মীর প্রভাতি স্থানে এই প্রকার কর্মচারিগণ ধর্মরক্ষার জন্য নিযুক্ত হঠতেন। 

৯ম পংক্তি। আহালে--সং আধার--অর্থাৎ প্রদেশ । সমাসবদ্ধ "পাহার* 
শবে (11711158085 ডা, 80. ঞ ) এই অর্থই পাওয়া যায় । 

১০ম পংক্তি। বিম্বংজনেন--সং ব্যঞ্রন। অশোকের ৩নং পর্বতানুশসনে 
ডাঃ ব্যিলার ([)7, 1)01)157) ইহার “অক্ষরে অক্ষরে” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
ডাঃ ভিনিস এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত ডাঃ ভোগেল “রাজ.ঘোষণা* 
বলিয়া ব্যাখ্য। করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।(৬) 

কোট-_এই শব্দের অর্থ চাঁণক্যের “অর্থশাস্কে” দৃষ্টান্তের সহিত বিবৃত হইতে 
দেখা যায়। “নৃপতি নব নব পল্লীর প্রতিষ্ঠা করিবেন; সেই সকল পল্লীতে এক 
শত হইতে পাঁচ শত গৃহনিন্মীণ করাইতে হইবে *.*, **** প্রত্যেক গ্রামের 
চতুর্দিকে এক শত গজ দূরবন্তি-স্থানে কাষ্ঠনির্দিত স্তস্তযুক্ত এক একটি দুর্গ থাকিবে 
********, প্রত্যেক আট শত পল্লীর মধ্যস্থলে যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত থাঁকিবে, 
তাহার নাষ “স্থানীয় হইবে”, ইত্যাদি (বাণ) 8000৯, সে, ৪) 

১১শ, ১২শ পংক্তি। “বিবাসক্নাথ ও “বিবাস-পয়াথা'__অধ্যাপক কার্ণ প্রথম 
শব্টির অর্থ করিয়াছেন “পর্যযবেক্ষণার্থ চারিদিকে গমন করা”। এ অর্থ লইলে 
মূলের সহিত ভালরূপ সম্বন্ধ থাকে না। রূপনাথের অশোকীয় প্রস্তরলিপিতে 
*বিবসে তবয়* শব পাওয়া যায়। ডাঃ ভিনিস রূপনাথের শবের সহিত তুলনা 
করিয়! এই ছুইটি শব্ধ গ্যোতনার্থ প্বস্” ধাতু হইন্ে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া 
অনুমান করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি এই শব্দ ছুইটি *বস্‌* ধাতু 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে রূপনাথ-লিপির *ব্যঠ* ও 
*বিবাসা” শব্ঘয় উক্ত ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন, মনে করা যাইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে 
সেই সুবিসংবাদিত সংখ্যা ২৫৬ বুঝিবার পক্ষেও বিশেষদূপ সুবিধা হুয়। 
*বিবাসায়াথ* শবের “্দীপ্তি* অর্থ গ্রহণ করিলে মোটামোটি প্জ্ঞাপন করিবে” 
এই অর্থ অনুশাসনের অনুগত হইয়া পড়ে। 

(৬) 701820018 100109, ৬০], ৬11] 98:1৬. 
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“পাট” 

*দেবানাং প্রিয়” ৮ রর হ ০ 

ংঘ বিভক্ত হইতে পারিবে না। ভিক্ষুই হউক অথবা ভিক্ষুণীই হউক যে 
কেহ সংঘ ভগ্ন করিবে তাহাকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়। বিহারবহিভূঁত স্থানে 
বাস করাইতে হইবে। এই ভাবে এই অনুশাসন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘে বিজ্ঞাপিত 
করিতে হইবে। 

“দেবানাং প্রিয়” এইরূপ বলেন,_-এইরূপ একথানি লিপি জনসমাগমস্থানে 
তোমান্দের নিকট থাকিবে বলিয়া! লিখিত হইয়াছে। ঠিক এইরূপ আর এক- 
খানি লিপি উপাসকগণের জন্ট লিখিবে। তাহারা প্রত্যেক ব্রতোপবাসের দিন 
এই অন্থশাসনের উপর তাহাদের অস্তনিহিত বিশ্বাস জাগরূক রাখিবার জন্য 
আগমন করিবে। প্রত্যেক উপবাসের দিনে মহামাত্রাগণ উপবাস-ব্রতের 
সম্পাদন-উদ্দেশ্তে এই অন্ুশাসনের উপর তাহাদের অস্তনিহিত বিশ্বাস জাগরূক 
রাখিবার জন্ত ও ইহার তাৎপর্য গ্রহণ কারবার জন্ত আগমন করিবে। এবং 
তোমাদের শাসনাস্তর্বন্ত্ী সকল স্থানে এই অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে জ্ঞাপন 
করিবে। এই প্রকারের ছুর্থসমন্থিত প্রত্যেক জনপদেও এই অন্রশাসন অক্ষরে 
অক্ষরে জ্ঞাপন করিবে । 

লেখ্য-বিবরণ। প্রধানত: তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকায় লিপিখানিকে 
তিন ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । অনুবাদে তাহাই অব্লম্বিত হইল। 

প্রথমভাগে মূল শাসনটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষণী সংঘ- 
বিভাগ করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া সংঘের সীমার 
বহির্ভীগে অবস্থিত করাইতে হইবে। সাময়িক নির্বাসন ধর্ম-কলহের শান্তি-স্বরূপে 
গৃহীত হইবে । ইহার অনুরূপ একটি আদেশ একই ভাষায় প্রয্নাগের ছ্স্থৃত 
“তথ! কধিত” *“কৌশাধী-অনুশাসনে” ও মাচার অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া ধায়। 
( 8010108 7১8108, ], 4* ৬০121 ৪ 0 | ঢাল 966-67) দুঃখের 
বিষয়, এই তিন লিপিরই প্রথমাংশ এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে যে, সেই অংশের 
কোনরূপই অর্থ কর! ধায় না। অশোক তাহার সময়কার কোন কোন সংঘের 
প্রতি অতি কঠোর আদেশ প্রচার 'করিতেন বলিয়া ষে প্রবাদ চলিত 'আছে, 


১৪০ সারনাথের ইতিহাস টু 
এই লিপি তাহ! নানাভাবে সপ্রমাণ করিতেছে । আর তিনি যে, সমস্ত সংঘ- 
গুলিরই নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাহাও এই অনুশাসনপত্র হইতে স্ু্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারা যায়। 

লিপির দ্বিতীয় ভাগে সম্রাটের প্রধান কর্মচারিগণের প্রতি উপদেশ বণিত 
হইয়াছে। তাহাদিগকে জ্ঞাত করান হইয়াছে বে, একখানি লিপি তাহাদেরই 
উপকারের নিমিত্ত উৎকীর্ণ হইয়াছে । সাধারণের উপকারের জন্য ইহার 
অনুরূপ লিপি উৎকীর্ণ করিতে তাহারা আদিষ্ট হইতেছেন। এই লিপিখানি 
সারনাথ-বিহারের অন্তর্ধর্তি-স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল; কারণ, নগরের কম্মচারি- 
গণপকে ও জন-সাধারণকে প্রত্যেক “উপোসথ” দিনে তথায় অবশ্তই আসিতে 
হইবে বলিয়া আদেশ ইহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 

লিপির অন্তভাগে অন্ুশাসনের প্রত্যেক বাক্যে বিশেষরূপ মনোধোগ দিবার 
জন্য অনুজ্ঞ। কর! হইয়াছে। “কোট” শবের অর্থ যদি সুরক্ষিত স্থান ধরা ধায়, 
আর এই স্থান যদি “মহামাতা”গণের অধীনে না থাকিয়া থাকে, তাহ! হইলে 
এই কর্চারিগণকে কেন যে তাহাদের এলাকার বাহিরে অনুশাসন জ্ঞাত 
করাইতে বল! হইয়াছে তাহার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায় । 

লিপিখানির উদ্দেশ্ত বিচার করিলেই বুঝিতে পার! যাইবে যে, কি কারণে 
ধর্ম-কলহকারিগণকে সংঘচযুত করিতে ও জন-সাধারণকে উপোসথ-দিনের 
নিয়ম পালন করিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে 
বিহারের ধর্মনবন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল এবং প্রকৃতই কাহাকেও কাহাকেও 
সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইয়াছিল। সিংহলায় সাহিত্যেও আমর! এ কথার 
আভাস দেখিতে পাই । ধন্মকীত্তির “সদ্বন্ম সংগ্রহ ( 81169 10 019 গ্য. ৮, 
গুদ 9, 9ি: 1890, 1), 21-১9) নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, ২২৮শ 
পরিনির্বাণাবের পরে সমগ্র ভারতবর্ষে ছয় বংসর বাবৎ ভিক্ষুগণ উপোসথ 
প্রতিপালন করে নাই। সম্রাট. অশোক সন্ধর্মের এই হুদ্দশ! দেখিতে পাইয়া 
প্মশোকারামে' ভিক্ষুগণকে সমকেত করাইয়াছিলেন। স্থবির মৌদগলী-পুত্র 
তিষ্য এই সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। সম্ত্রাটু অনুসন্ধানের দ্বারা জানিলেন, 
তাহাদের ঘধ্যে অধিকাংশই প্ররুত ভিক্ষু নছে। ইহাতে তিনি তাহাদিগকে 
স্বেতফন্্র প্রদান করিয়া সংঘ হইতে বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর সম্মিলনের 
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সকলে উপোসথ-ক্রিয়া প্রতিপালন করিলেন । তাই প্রীচীনগণ বলিয়া 
থাকেন £-- 
*সংবুদ্ধ পরিনিব্বান! দ্বে চ বস্স সতানি চ। 
অ ত বস্সানি রাঁজাসোকো। মহীপতি।” 

শ্লোকটি “মহাবংশ” হইতে গৃহীত হইয়াছে, গগ্ভাংশের ভিত্তি বুদ্ধঘোষের 
'সমস্তপসাদিকা” নামক পুস্তক | শ্বেতবস্ত্র পরিধানের কথা বুদ্ধঘোষের 
“সেতকানি বট্ঠানি* বাক্যেও পরিশ্কট হইয়াছে । লিপির *ওদাতানি 
ছুসানি* বাক্যও ইহাই । লিপির *পাট* পাটলিপুত্রের সম্মিলনের কথাই 
নির্দেশ করিতেছে । “ভাঘতি* পাঠও সংঘভঙ্গের বিষয় প্রচার করে। সে 
সময়কার "সম্মাসংবুদ্ধের” ধন্মের যেরূপ সঙ্কট-সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে 
সারনাথের লিপিই যে বুদ্ধঘোষ-বধিত অশোকানুশাসন তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

যে কারণে সারনাথের অধিকাংশ মুষ্তিগুলি ছিন্নদেহ হইয়াছে, সেই 
কারণেই অশোকন্তস্তও ভগ্মদশাগ্রস্ত হইয়াছে । ৮ম পংক্তিতে “মহামাতে” 
শব্দ উল্লিখিত। ইহারা “ধর্ম মহামাতা” অর্থাৎ সদ্ধম্মের পধ্যবেক্ষণকারিগণ 
ভিন্ন আর কেহই নহেন। ইহাদিগকেই অশোক তাহার সিংহাসনারোহণের 
১৩শ বংসর পরে নিযুক্ত করেন। অতএব সারনাথন্তপ্তের নিম্মীণ-সময় 
অশোককর্তৃক মহামাতাগণের প্রতিষ্ঠার পূর্বের অর্থাৎ ২৫৫ থুঃ পৃঃ পূর্ববর্তী 
নহে। এই মতই এখন অধিকাংশ প্ডিত গ্রহণ করিয়াছেন। 

সারনাথে ষে কয়েকটা বেষ্টনাদও্ড পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে তিন 

চারিটার গাত্রে দান-বিষয়ক লিপি লক্ষ্য করা যায়। 
লিপির অক্ষর, ব্রাহ্মী। সময়, খুষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় 

শতাব্দী। ভাষ প্রাককৃত। লিপিগুলিতে এইরূপ পাওয়! বায়, বথা-_ 


প্রন্তর যেষ্টনীর-লিপি 


1) (৪) 18নং_ | 
১মপংক্তি। ১১৮৯. নিয়া সোনদেৰি [যে] 
২য় «এ | ৮১৫৮ সবোদান[ম্] 


অনুবাদ । এই সতত সোনদেবীর দান। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রস্তর- 
বেষ্টনীর গ্রত্যেকটী দণ্ড এক একজন বৌদ্ধ নর বা নারীর দান। সমগ্রবেষ্টনী 
চাষা কক্গির! নিশ্মাণ করা হুইত। 
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1) (৪) 14নং-_ 

এক পংক্তি। সীহয়ে সাহি জন্তেয়িকারে থকে! 

*সীহয়ে সাহিশ হইতে অনুমান হয় যে, দাত্রী পারন্তদেশীয়া ছিলেন। 
"সাহান সাহী* শব্দও এস্লে তুলনীয়। কিন্তু দর়ারাম সাহনী ইহার অনুবাদ 
করিয়াছেন £- 

“এই স্তম্ভ সীহার সহিত জন্তেয়িকার দীন।” আমর! এই ব্যাখ্যা দৌষ- 
শ্ন্য মনে করি না। 

1) 8) 15. 

এক পংক্তি।% »কায়ে ভিখুনি বন্ুতরগুতায়ে দানং থ (ভা)। 

অনুবাদ। তিক্ষুণী বন্ধরপগ্তপ্তার দান। 

1) ৫.) 16. 

লিপি। [ভ]রি ণিয়ে সহং জতেয়িকা [ য়ে থবো দানং ] 

অনুবাদ । ভরিণীর সহত জতেয়িকার দান। “জন্তেয়িক” এবং প্জতে- 
গ্নিক1* এক কিন! কেহ তাহার আলোচনা করেন নাই। 

সিংহস্তস্তের গাত্রে অশোকলিপির ঠিক নিয়ে কুষাণাক্ষরে একথানি ক্ষুদ্র 
লিপি দেখিতে পাওয়! বায়» তাহা এই 2 *** 

পারিগেথ্ছে রজ্ঞ অস্বঘোষস্ত চতরিশে 


রাজা অশ্বঘেষেব-লিপি 


সব্ছরে হেমতপথে প্রথমে দিবসে দসমে 

অনুবাদ । রাজ! অশ্ববোষের চত্বারিংশ বৎসরে হেমন্ত পক্ষে, দশম দিনে। 

মন্তব্য । সর্বপ্রথমে ডাঃ ভোগেল এই লিপখানির পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ 
করেন।(৭) পরে ডাঃ ভিনিস কতকগুলি অপঠিত অক্ষর পাঠ করিয়া ইহার 
গবেষণাপুণ আলোচনা করেন।(৮) ডাঃ ভোগেল দেখাইয়াছেন যে, লিপি- 
খানিতে অনুস্থারের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং “রাস্তা” র আ+ ও “তারি র “আ+ 
পরিদৃষ্ট হয় না। এখন প্রশ্ন হইবে, এই অশ্বধোষ কোন্‌ অশ্বঘোষ? ন্ুবিখ্যাত 
*বুদ্ধচরিত”কার-_অশ্থঘোষের রাজা উপীধি কুত্রাপি শুন! ধায় নাই। স্থৃতরাং 
আমর! যেরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, এই অশ্ঘোষ কোন শকবংশীয় নৃপতি 


(৭) 7501 1907 উ],051271, 
(৮) 1]; হি, ৬৭875112912) 0 701-7০7, 
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ছিলেন এবং বারাণসী এককালে তাহার শীসনাধীনে ছিল। লিপিখানিব 
অক্ষর কুষাণ জাতীয়, ইহার ভাবাও একপ্রকারের প্রাকৃত। লিপিতে যে 
সময় উল্লিখিত হইয়াছে, ডাঃ ভোগেলের মতে তাহ! কণিষ্ষাবদান্9গত। কিন্ত 
আমাদের মনে হয়, এই অশ্বঘোষ কণিক্ষেরও পূর্ববন্তী ছিলেন, কারণ এই 
লিপির অক্ষরের সহিত মথুরায় শাকক্ষত্রপগণের লিপির অক্ষরের যথেষ্ট সাদৃণ্ঠ 
আছে। এই রাজা অশ্বঘোষের আরও একখানি ক্ষুদ্র লিপি সারনাথে পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতেও তাহার “রাজা” উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে: লাপর অক্ষরও 
একরূপ। লিপিখানি এই £- 
1. রাজ্ঞো অশ্বঘোধন্তে) 
2. [উপল] হে! ম][ংতপবে] 

ইহাতে কিন্তু প্রাজ্ঞেস্র “আকার দৃ্& হইতেছে । স্ৃতা]ং তোগেণের 
কথা অসম্পূর্ণ, মনে কর যাইতে পারে। 

সারনাথ মিউজিয়াদে যে রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রক1ও বোধিসতব মুদ্দিটা সজ্জিত 
আছে তাহার পাদমূলে ও পশ্চাতে এবং এই মুন্তর ছওদণ্ডে সব্বদমেত তিনটা 

মহারাজ কানকষর  কুষাণযুগের লিপি দৃষ্ট হয়। এই তিনটা লিপিই 
সমগ্ের লিপি কনিফ রজ্যাব্দের তৃহীয় সখংনরের বলিয়! পরি চত 

হইয়াছে । ডাঃ ভোগ্েল এই লিপিগুলির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করির! বিস্তৃত 'আলো- 
চন! প্রকাশ করিয়াছেন (৯) এই লিপিগুলির »ধে। প্রধানটির এতিহা সক তথ্য 
আমর! দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ ক.রয়াছি। দে মূর্তির পাদদেশে এই লিপিথানি 
উৎকীর্ণ, ঠিক তাহার অনুরূপ একটি মূর্তি ১৮৬২ খুঃ কানিংহাম সাহেব প্রাচীন 
শ্রাবন্তী নগরীর অবস্থিতি-স্থলে আবিষ্কার করেন। ১০) ইছার পাদদেশে তিন 
পংক্তিতে একখানি খোদিত লিপি আছে । এই লিপি স্বর্গীয় রাজেনত্রলাল মিত্র, 
অধ্যাপক ডাউসন ও ডাঃ ব্রক সাহেব কর্তৃক নান! পত্রিকায় আলোচিত 
হইয়াছিল 0১১) সারনাথের এই লিপি বাহির হইবার পর উক্ত লিপি খানির 
নানা ছুষ্পাঠয স্থান স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । সারনাথের লিপিথানি এই 2.৮ 

(৯) ৮০৪৪], 8. 0,100, ৬111) 00, 173-187, 


(১০) 4.5. ঘি, 1. 05339 ৬ 0৮2 20৫ 1086, 101, 87057501075 082- 


1০৫৩ ০৫ 051096 11056000, ৮০11, 0. 7947 
১১) 101 তি [.. 702 নয. 4557 5 01 ১018 921 7, ০0139; 1001 
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(১) মহারজন্ত কাঁণক্ষত্ত সং ৩ হে ৩ দি ২২ 
€২) এতয়ে পূর্বয়ে ভিন্ষুন্ত পুষযবুষধিত্য সন্ধেবি 
(৩) হারিশ্ত ভিক্ষৃস্ত বলহ্য ত্রেপিটকস্ত 
(৪) কোধিসত্তে। ছত্রযটিচ প্রতিষ্ঠাপিতো 
(৫) বারাণসিয়ে ভগবতে৷ চংকমে সহ! মাত 6) 
(৬) পিতিহি সহ! উপদ্ধ্যায়া চেরেছি সদ্ধ্যে বিহারি 
(৭) হি অস্তেবাসিকেহি চ সহা বুদ্ধমিত্রয়ে ব্রেপিটক 
(৮) যে সহা ক্ষত্রপেন বনম্পরেণ খরপল্লা- 
(৯) নেন চ সহা চ চ(তু)হি পরিষাহি সর্বসত্বনম্‌ 
(১০) হিত স্থাথ 
বঙ্গানুবাদ । মহারাজ কনিক্ষের তৃতীয় সংবৎসরে, হেমন্তের তৃতীয় মাসের 
দ্বাবিংশতি দিবসে, এই তারিখে ত্রেপিটক ও ভিক্ষু পুষ্পবুদ্ধির সহচর ভিক্ষুবলের 
(দান) বোধিসতব (মুন্তি ), ছত্র ও যষ্টি সকলের হিতস্থখের উদ্দেশ্তে, তাহার 
জনক-জননীর, উপাঁধ্যায়াচারধ্যগণের, সহচর ছাত্রগণের, ত্রেপিটক বুদ্ধমিত্রের, 
এবং ক্ষত্রপ বনম্পর ও খরপল্লানের সহায়তায় বারাণসীতে, ভগবানের (বৃদ্ধের ) 
চংক্রমণ-স্থানে, প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। 
শ্রাবন্তীর এই লিপিখাঁনিতে পুষ্পবুদ্ধি ও ভিক্ষুবলের কথা উৎকীর্ণ আছে। 
ক্ত্রপদ্ধয়ের কথা নাই । সে লিপিরও মুল কথা ভিক্ষুবল কর্তৃক বোধিসত্মুক্তি 
ছত্র ও ছত্রদণ্ড প্রতিষ্ঠা । সারনাথের পূর্বোক্ত অপর লিপি দুইখানিরও 
তাৎপর্য এইরূপ । নিয়ে শুধু লিপি ছুইথানি প্রদত্ত হইল £-_ 
(ক) 
(১ জিক্ষুস্ত বলন্ত ত্রেপিটকম্ত বৌধিসব্বো প্রতিষ্ঠাপিতে৷ ( সহা ) 
(২) মহাক্ষত্রপেন খরপল্লানেন সহাক্ষত্রপেন বনষ্পরেন্‌ 
খে) 
(১) মছারাজস্ত কনি ( ফম্ত ) সং ৩ হে, ৩ দি২ (২) 


[0০%502, ]. তি, 45505567155, ৮০0], ৬.1, 792 107 2 31০০2 £ও 0, &৭ 
5. 8. 1898, 19, 274. শ্রীবুজ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়ের প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ- 
পব্জিকা ১৩১২ সন, ১৭*--১৭২ পৃষ্ঠা ।” 
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(২) এতয়ে পূর্বয়ে ভিক্ষুন্ত বলম্ত ত্রেপিট € কম্ত ) 
(৩) বোধিসত্বো ছত্রযষ্টি চ [ প্রতিষ্ঠাপিতে। ] 
মন্তব্য । এই লিপিখানি কনিফের নামযুক্ত নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীনতম । 
ইহাতে খরপল্লান ও বনম্পর নাম দুইটার সহিত অনেক তথ্য সংযুক্ত আছে। 
ছত্রদণ্ডের উল্লেখান্ুলারে উভয় ব্যক্তিই দান বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং 
বনম্পর কক্ষত্রপ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। মূর্তির লিপিতে খরপল্পনকে “মহা- 
ক্ষত্রপ বল! হইয়াছে । ডাঃ ভোগেল অনুমান করেন যে, এই ছুই ক্ষত্রপই 
ধনাদির ব্যয়মাত্র বহন করেন, প্ররুত প্রস্তাবে কাধ্যটী ভিক্ষু কর্তৃকই সম্পন্ন 
হয়, স্থতরাং বনের দান বলাতে কোন অসঙ্গতি নাই। যদিও শ্রাবন্তী ও 
সারনাথের মৃত্তির শিল্পী এক কিন! সে বিষয়ের মতভেদ আছে, কিন্তু দুই মূর্তির 
দাত! যে ভিক্ষুবল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ক্ষত্রপদ্য় বৌদ্ধ 
ছিলেন এবং মহারাজ কনিফ্কের অধীনস্থ শাসক ছিলেন। থৃষ্ট-পূর্বব প্রথম 
শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত শাক রাজত্বের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ প্রমাণদ্বার! স্থাপন 
করা যায়। বোধ হয় ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, মহাক্ষত্রপ বনম্পর 
কনিষের প্রাচ্যভূভাগ শাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
প্রস্তরের ছত্রোপরি উৎকীর্ণ কুষাণযুগের আর একখানি লিপি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহার সময় থৃষ্টায় ২য় অথবা ৩র 
১০ শতাব্বী। নিয়ে ইহার পাঠ ও ভাষাস্তর প্রদত্ত 
হইল £-_ 
১। চত্তার-ইমানি ভিখবে অ (0) রয়-সচ্চানি 
২। কতমানি[ চ]ভারি হখখাং]দি[ভি] খখবে অরা [রি]র 
সচ্চং 
৩। ছুথখ সমুদয়ো অরিয়য় (স) চ্চং ছুখখ নিরোধো অরিয় সচ্চং 
৪। দুখ খ নিরোধগামিনী [ চ ] পটিপদা অরি [য়] সচ্চং (১২) 
ভাষাস্তর ।_-হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটাই আধ্যসত্য। কোন্‌ চারিটা? 
হে ভিক্ষুগণ, ছুঃখ আর্ধ্যসত্য, দুঃখের উৎপত্তি আর্ধ্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্ধ্য- 
সত্য। ছুঃখনিরোধগামিনী গতিও আধ্যসত্য। 


(১২) 92720 051510896, বৈ৩১ 19 (0 ) 71. 
3৪ 
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মন্তব্য । স্পষ্ট দেখ যাইতেছে যে, লিপিখানিতে প্রাচীন প্রবাদানুসারে 
বুদ্ধদেব বাঁরাঁণসীতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই সার সঙ্কলন করা হই- 
য়াছে।(১৩) এইরূপ লিপির সন্ধান সারনাথেই সম্ভবপর; কারণ, ইহার 
সহিত সারনাথের প্রধান ঘটনার সম্বন্ধ চিরস্থবিদিত বিষয়। এ লিপি সম্বন্ধে 
আরও একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এই লিপির ভাষা পালি। এই ভাষাই 
একদিন বৌদ্ধধর্মের হীনযান-সম্প্রদায়ের ধন্মোপদেশের ভাষা ছিল। আবার 
দেখা যাইতেছে, এই লিপির পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে পালিভাষায় আর 
কোন অনুশাসন এ পর্যান্ত পাওয়। যায় নাই। সুতরাং ইহা একরূপ প্রমাণিত 
হইতেছে যে, কুষাণযুগ পর্যযস্ত বারাণসীতে পালিভাষায় উপদেশ দিবার পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল। ১৯০৬.৭ সালের খননে সারনাথে যে ২৫ খানি শিলালিপি 
উঠিয়াছে, এ লিপিখানি তাহারই অন্ততম। এই লিপিগুলির অধিকাংশই 
“ষে ধন্দ্ণাহেতু প্রভবা” ইত্যাদি মন্ত্রেরই পুনরুক্তি অথবা উৎসর্গ লিপি (১৪) 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গুপ্তনরপতিগণ নিজের। হিন্দুধর্্মাবলমবী হইলেও 
বৌদ্ধ-প্রক্ৃতিপুঞ্জের প্রতি নিয়তই সদয় ছিলেন। তাই বৌদ্ধকেন্ত্র সারনাথে 
তাহাদিগের রাজত্বকালে বহু বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কর্তৃত 
ছিল। শিলালিপি ও অন্তান্ত প্রমাণ হইতে এই 
সকল সম্প্রদায়ের পরিচয় জানিতে পারা যায়। সারনাথে এইরূপ দুইটা 
সম্প্রদায়ের ছইখানি লিপি আবিষ্কৃত ছইয়াছে। একখানি চিরবিখ্যাত অশোক- 
স্তাম্তের গাত্রেই উৎকীর্ণ আছে, অপরথানি প্প্রধান মন্দিরে”্র দক্ষিণ কন্দে 
প্রাপ্ত রেলিংএ থোদিত দেখা গিয়াছে 10১৫) 

প্রথমথানি এইরূপ £- 

মূল। “আ[চা]ধ্যনম্স[ন্মি] তিয়ানাং পরিগ্রহ বাৎসীপুত্রিকানাং 

অনুষান্দ। বাৎসীপুত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সপ্মিতিয়শাখার আচার্ধযগণের 
উৎসর্গ। 


গুপ্তাধিকারকালের লিপি 


(১৩) প্রথম অধায়ে মহাধগগ হইতে সমগ্র উপদেশটা প্রদত্ত হইয়াছে। 

(১৪) ৮106 এও] ৪0০৮৮ 01 200105880101082] 50167 007 19০6-7, 
0196 25 

(১৫) ঠএএএ] 860০ 19০45705168 7 10105 19০27-8 0৮73, 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১৭ 


হ্বিতীয়খানি এইরূপ £-- 
মূল। (ক) আচাধ্যনং সর্বাস্তি বা 
(খ) দিনং পরিগ্রাহে 


অন্থুবাদ। সর্বান্তিবাদি সম্প্রদায়ের আচার্যাগণের উৎসর্গ । 
মন্তব্য । এই ছুইথানি লিপির “ন কার প্রভৃতি অক্ষর দেখিয়া গুপযুগের 
বলিয়া স্থির কর! যায়। ডাঃ ভোগেল প্রথমথানির আলোচনায় লিপির কাল 
ৃষ্টায় চতুর্থ শতাব্দী বলিয়! অনুমান করিয়াছেন ।(১৬) এই অনুমান সঙ্গত 
বলিয়া মনে হয়। কারণ, ফাহিয়ান এই সম্প্রদায়ের কতৃত্ব দেখিয়া! গিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ সম্মিতিক্নগণ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সারনাথে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। সন্মিতিরশীখা বাৎসীপুত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। একথা 
তিব্বতীয় পুরাণ হইতেও জ্ঞাত হওয়া যায়। দ্বিতীয় লিপিখানিতে সর্বান্তি- 
বাদিগণের প্রাধান্টের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । এই লিপির পূর্ববভাগ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগের ৷ পূর্বের লিপি টাচিয়া ফেলিয়া সংস্কতভাষায় এইটা 
লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সর্বাস্তিবাদি সম্প্রদায় আত্মপ্রাধান্য জ্ঞাপন করিবার 
উদ্দেস্তে কোন প্রাীনতর সম্প্রদায়ের উল্লেখ-স্থলে আপনাদিগের নাম বসাইয়া 
দিয়াছেন। সে প্রাচীনতর সম্প্রদায়ের পরিচয় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সন্মিতি়গণের ন্ায় সর্বান্তিবাদিগণও স্থবিরবাদ্ের একটা শাখা এবং হীনযান- 
মতাবলম্বী। নান! প্রমাণ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সারনাথে তাহার! 
ুষ্টায় প্রথম শতাব্দী হইতেই আধিপত্য লাভ করেন (১৭) স্ৃতরাং সন্মিতির- 
গণ নিশ্চিতই ইহাদিগের শক্তিলোপের পরে সারনাথে প্রাধান্য বিস্তার করেন। 
পুনরায় ইচিঙ্লের কথা হইতে বুঝ! যায় যে, ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্ববাস্তিবাদি 
সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠে। 
আলোকন্তপ্তের দানগোতক এই যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য লিপি 
১৯০৪৬ সালের খননে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লিপিধানি একটা আলোক- 
(১৬) চি], ৮০] চ]1, 00 17, 0-1272 
(১৭) ঘা, [00 ০০1 130 0272) ১৯০১৮ সালের তৃধমনে যে লিপিুলির 
উদ্ধার ভয় তাহাতে “জগৎসিং” গু,পের নিকটে প্রাপ্য একখানি লিপিতে সর্ববান্তিবাছিগণের 


পরিচয় পাওয়1 গিয়াছে। এই লিপির কাল এশীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলির! সাবাত্ত হইয়াছে। 
81:55. চ19০7-8 ঢ এস 
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গ্তন্ডের প্রত্তরদণ্ডে উৎকীর্ণ দেখ! বায়। অক্ষরানুসারে চতুর্থ অথবা পঞ্চম 
শতাবীর বলিয়া স্থির কর! হইয়াছে । 
মূলের পাঠ। 
১। দেয়ধন্মের-যং পরমোপা 
২। [স]ক-কীর্ডেঃ [ মূল-গ] দ্বকু 
৩। [ট্যাং][প্র]দী[ প...."--** দদ্ধঃ ] 
তাৎপধ্য। কীত্তিনামক পরম উপাসকের পবিত্র দান এই প্রদীপ মুলগন্ধ- 
কুটাতে স্থাপিত । 
মন্তব্য । সারনাথে এই প্রকারের আরও বহু আলোক্তস্ত পাওয়৷ গিয়াছে । 
এই লিপির অধিকাংশস্থলের অক্ষর বিনষ্ট। ভগ্রাংশের এক স্থলের পুরণার্থ 
ডাঃ ভোগেল “গন্ধকুট্যাং* এইরূপ পাঠ দিয়াছেন। এইরূপ পাদপুরণের নানা- 
বিধ কারণও বর্তমান আছে। সারনাথে প্রাপ্ত অনেকগুলি মৃণ্বয় মোহর 
(*সীল্) হইতে ইহার সুত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মোহরে সাধারণতঃ 
চক্র, মৃগচিহ্ন ও নিয়লিখিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সারনাথ-তালিকায় 
ইহার সংখ্যা ৮" (9) 5. 
লিপির পাঠ। (১) শ্রীসদ্বন্মচন্রে মূ 
(২) ল-_গন্ধকুট্যাং ভগ 
৩) বতঃ 
: অঙ্গবাদ। শ্রীসদ্বর্শচক্রে ভগবানের মৃলগন্ধকুটাতে | 
মন্তব্য । লিপির অক্ষর ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীর বর্ণমালার পরিচয় প্রদান 
করে। ইহ হইতে স্পষ্ট জান! যাইতেছে যে, এক সময়ে সারনাথের নাম ছিল 
শ্ঙ্কন্রক্র বিহার” এই নাম গোবিনচন্দ্রের সময় পর্যাস্ত চলিয়াছিল, তাহার 
লিপি হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই নাম যে ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্মারক, 
ভাহাতে সন্দেহ নাই। "মূল গম্ধকুটা*র অবস্থিতি স্থান লইয়া প্রদ্বতাত্বিক- 
গণের মধ্যে অনেক বিবাদ চলিয়াছে। আমরা হয়েউ. সাও. বর্ণিত বুদধমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত কক্ষটাকেই “মূল গন্ধকুটী* বলিতে চাই 10১৮) এ বিষয়ের বিশেষ 


(১৮) এখন বাহাকে “প্রধান মন্দির” (11917) 90)706) বল। হয় তাহাই “মুল গন্ধকুটীর" 
ধ্যংসাহপেহের উপস়্ পালযুগে রচিত হাইয়াছে। 


ষ্ঠ অধ্যায় ১০৭ 


আলোচন! পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে । গন্ধকুটা নামের অনুবাদে "স্গন্ধ পরি- 
পূর্ণ কক্ষ” এতদ্ব্যতীত অন্ত কিছু বলিবার উপায় নাই। বুদ্ধদেব স্বয়ং ষে 
কক্ষে অবস্থান করিতেন সেখানে অবশ্তই প্রতিদিন স্থববাসিত ধুপ, গুগগুল 
প্রভৃতি প্রজালিত এবং সুগন্ধি কুস্থমাদি আহত হইত। হয়ত এই্পেই 
নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে । “মূল” এই বিশেষণপদটর প্রয়োগ থাকাতে 
অনুমান হয়, এখানে আরও বহুতর গন্ধকুটা বিগ্বমান ছিল। 
এতদ্যতীত মৃত্তির পাদপীঠস্থ গুগুযুগের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি দেখা যায়। 
কুমারগুপ্তের লিপির বিষয় পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । কুমাবগুপ্তেব নবাবিষ্কৃত 
লিপি এখনও সাঁধারণে প্রকাশিত না হওয়ায় এ স্থলেও আলোচিত হইতে 
পারিল না। সারনাথে প্রাপ্ত ভিক্ষু হরিগুপ্তের দান-বিষয়ক লিপি ও গুণ্ত- 
বংশীয় নরপতি প্রকটাদিত্যের ভগ্রলিপি ডাঃ ফ্রাটের "0078 7180710- 
01/70১৮ পুস্তকে আছে। অনাবগ্তক বোধে এস্থলে প্রদত্ত হইল না। 
গুপ্ত রাজবংশের পরে কোঁন কোন পাল ভূপতিগণ সারনাথে প্রভাব বিস্তার 
করেন। এ বিষয়ের প্রমাণ-স্বপ্ূপে আমরা তীহা- 
দিগের ছুইখানি লিপি সারনাথবিহার্জে দেখিতে 
পাই। কালক্রমানুসারে প্রথমখানি এইরূপ £- 
সা, তা, নং 1) ৫6), 59. 
মূল পাঠ। পবিশ্বপালঃ ॥ দশ চৈত্যংস্ত য পুণ্যং 
শ]বধিহার্দি। 5হ ময়া 0) সর্ধলোকো ভরে 
[ তেন] সর্বজ্ঞ; কারণ্যময়ঃ॥ শজয়পাল-'."* 
এতান্ুদ্দিশ্তকারিতমামৃত পালে | ন]। 
ভাষাস্তর। বিশ্বপাল ॥ দশটা চৈত্য-নিম্মাণ করাইসস। আমার যে পুণা 
অর্িত হইয়াছে তাহা ব্রিলোককে সবজ্ঞ ও বারুণাপুর্ণ করুক । শ্রীজয়পাল 
5১584582208 অমৃতপাল কর্তৃক কারিত। 
মন্তব্য। বিশ্বপাল নামের পরবর্তী অংশের সহিত কোন সমন্ধ নাই। 
'য়পাল শব্দের ঠিক পরে একটি শব্দ অনৃগ্ত হইয়াছে । জয়পাল বোধহয় 
পালবংপীয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রথম বিগ্র€পালের পিতা ছিলেন। জয়পালের 
পিতা বাক্পাল নৃপতি ধন্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিরা সুবিদিত। তীহার 


প্র/চীন বঙ্গ।ক্ষরের লিপি 


১১৪ সারনাথের ইতিহাস 


সময় খৃষ্টায় ৮৬১। অক্ষর দেখিয়াও লিপির সময় নবম শতাকী বলিয়াই 
বোধ হয়। দ্বিতীয় লিপিথানি এইরূপ £-_ 

মূল। 

(১) ও নখে বুদ্ধায় ॥ 
বারান ণে) শী (সী)-সরস্তাং গুরব-শ্রীবামরাশি-পাদাজং 
আরাধ্য নমিত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশং 
ই (ঈ)শান-চিত্রঘণ্টাদি-কীত্তিরদ্রশতানি যৌ। 
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্ঠাং শ্রীমানকার [য়ৎ]॥ 
সফলীকৃত-পাণ্ডি'ত্যা বোধাব-বিনিবর্তিনৌ | 
তে ধর্মরাজিকাং সাঙগং ধর্মচক্রং পুনর্নবং ॥ 
কতবস্তৌ চ নবীনাম্ট মহাস্থান-শৈলগন্ধকৃটীং 
এতাং শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোইনুজঃ শ্রীমান্‌ ॥ 

(৩) সংবৎ ১৮৩ পৌষ দিনে ১১ 

(৪) যে ধশ্মা হেতুপ্রভব! হেতুং তেষাং তথাগতোযহহাবদৎ 

€(£) তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ | 

বঙ্গানুবাদ । 

€১) সরসী সদৃশ বারণসীধামে, চরণাবনত-নৃপতি মস্তকাবস্থিত-কেশপাশ- 
সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণ রূপে প্রতিভাত, শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপন্পের 
আরাধনা করিয়া, 

২) গোড়াধিপ মহীপাল [যাহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতকীর্তি- 
রত্ব নিম্মীণ করাইয়াছিলেন,-- 

€৩) ত্াহাদিগের পাণ্ডত্য সফল হইয়াছে,__তীহার। সন্বোধি-পথ হইতে 
বিনিবর্তন করেন নাই। সেই শ্রীমান্‌ স্থিরপাঁল ও শ্রীমান্‌ বসন্তপাল [ নামক ] 
অনুজ “ধর্মরাঁজিকার* ও “সাঙ্গ ধর্মচক্রের” জীর্ণ সংস্কার এবং 

(৪) অষ্ট-মহাস্থানের শিলানিশ্মিত গন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন। 

(৫) যে সকল ধশ্ব হেতু হইতে সমুস্ূত, তাহাদিগের হেতু কি, তথাগত 
(বুদ্ধদেব ) এইরূপ বলিতেম। 


€২ 


৯ 


নে 
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সংবৎ ১*৮৩। ১১ই পৌষ। ৫১৯) 
সারনাথ তালিকায় ইহার নং ট (০)। 
মহীপাল লিপির পরে কালক্রমানুসারে চেদীবংশোূত নৃপতি কর্ণদেবের লিপি 
সারনাথ মিউজিয়ামে দেখিতে পাই। সংগ্রহ-তালিকায় ইহার নং 1) 1) 8.। 
এই প্রশস্তি খানির সমস্ত অংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
নানা ভগ্ন অংশ একত্র করিয়! ছুল্ন সাহেব ইহার 
একটা পাঠ দিয়াছেন। সে অক্ষরাস্তরের মূল্য সামান্য বোধে এক্ষেত্রে শুধু 
বিষয় গুলিই লিপিবদ্ধ হইতেছে। প্রশস্তিথানির অক্ষর প্রাচীন নাগরী, ভাষা 
অশ্তুদ্ধ সংস্কৃত। ত্রিপুরীর চেদীবংশাবতংস কর্ণদেব ৮১০ কলচুরি-সংবৎ অথবা 
১০৫৮ থুষ্টাব্ের এই লিপির কর্তা। উত্ত সময়ে *সন্ধনশাচক্র এবর্তন* মহাবিহারে 
কতিপয় স্থবিরকে আশীর্ধচন করান হইয়াছিল। লিপি হইতে জানা যায় যে 
মহাধান-মতাবলম্বী ধনেশ্বরের পত্রী মামকা অষ্টসাহত্রিকার (প্রজ্ঞাপারমিতা ) 
প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং ভিক্ষু সম্প্রদায়কে কোন পদার্থ দান 
করেন। 
এই ষড়বিংশতি শ্লোকযুক্ত সুবৃহৎ প্রশস্তি খানি স্তার মানাল কর্তৃক ১১৮ 
সালে ধামেক ন্তপের সরিধানে আবিষ্কৃত হয়। ইহার পাঠাদি সুম্পষ্ট রূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে (২৭) বাহুল্য ভয়ে, আমর! এন্থলে 
পাঠাদি না দিয়া শুধু লিপির বক্তব্য 1বয়ের আলোচনা! 
করিয়াই নিয়ন্ত থাকিব। এ লিপির ভাষা নুললিত সংস্কৃত, অক্ষর প্রাচীন 


কর্ণদেবের প্রশস্তি 


কুমর দেবীর প্রণত্তি 


(১৯) এই লিপিখামি পাঁচবার প্রকাশিত এবং বহুবার বিতি্ন পত্রিকার আলোচিত্ত 
হইয়াছে। প্রীবুক্ত অঙ্ষরকুমার মৈত্রেয.মহাশর সর্বশেষে বঙ্গানুবাদ সহ ইহ! সম্পাদন ক ররাছেম, 
“গড় জেখমালা" পূ ১*৪--১*৯। আমর! ঠাহারই অনুবাদ গ্রহণ ফরিলাম। এই মঙ্গে 
বিশেষ আলোচনার জন্য পরিশি্ ও নিযললিখিত প্রবন্ধ ষ্টব্য। 4১51900 [6$681:01)69 ৮০1. 


৬, 0. 7317 & 50] % (78০8) ০০. 72933. £ 5. ছু) ৮০ 1110, 114 
গু. 8 ৬০] 20] 0 ২82: 01650 23 ০0. [৫ 2০০ ৮০1 201৬, 0,739 5৭. 
5. তি 1903-4 19, 227 ]ত £ 9, 8 (708 567169) ৮০1 11» ০. 90. 447 
[. 2 এ, 139, 7, & 5 8৯77, 857021] 05630001091 1155, 1200 


1 0,1০০. 
(২*) 57, 170155 ৭০] 100, 0. 37191]. ০৪04০৪০৩ ০. 0(07)9 
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নাগরী। বিষয়--কাণ্তকুন্দাধীশ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী কর্তৃক 
*সন্ধর্মনচক্রবিহারে* বা সারনাথে একটা বিহার নিন্মীণ। গোবিন্দচন্দ্রের অন্যান্ঠ 
লিপির সহিত তুলনা করিয়া এই লিপির সময় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া 
স্থির কর! যাইতে পারে। ইহাতে বন্থধারা ও চন্দ্রকে নমস্কার করিবার পর 
কুমরদেবী ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলি প্রদত্ত হইয়াছে। ঢুষ্ট তুরস্ক-সেন। হইতে 
বারাণনীকে রক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দচন্ত্র বিষ্ণুর অবতারক্ূপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। কুমরদেবী ও শঙ্করদেবী দেবরক্ষিতের কন্তা বলিয়া উল্লিখিত । শঙ্কর- 
দেবীর পিতা মহন বা দথন গৌড়-নৃপতি রামপালের সম্পর্কে মাতুল হইতেন। 
স্থৃতরাং কুমরদেবী মথনদেবের দৌহিত্রী ছিলেন । প্রশস্তির একবিংশ শ্লোকে 
আছে যে কুমরদেবী ধর্মচক্রে (সারনাথে ) একটী বিহার নিন্ীণ করেন। 
দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে উল্লিখিত হইগাছে যে উক্ত রাজ্ঞী শ্রীধর্ম্চক্র জিনের 
উপদেশ সম্পর্কিত একটা তাঅপষ্ট প্রস্তত করাইয়া পট্টপ্কাগণের অগ্রণী জম্বকীকে 
দান করিয়াছিলেন এবং তৎপর তিনি ধর্মাশোকের সময়ের শ্রীধর্মচক্রজিন মুত্তির 
পুনঃ সংস্কার করেন। অতঃপর প্রশস্তিতে আবার বিহার নির্মাণের কথা বল! 
হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিষয় লিপি হইতে পাওয়া যাইতেছে; (ক) 
কুমরদেবী ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলি, (খ) সারনাথে ধর্মচক্রজিন নামে 
পরিচিত বুদ্ধের একটা অতি প্রাচীন মুত্তি ছিল, (গ) তাহার মন্দির প্ধর্মচক্র জিন- 
বিহার” নামে কথিত হইত। এটি সম্ভবতঃ একটী গন্ধকুটাই ছিল। (ঘ) 
উল্লিখিত তাম্রপট্রথানিতে বোধ হয় ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কর্তৃক বারাণমীতে প্রদত্ত 
উপদেশ লিপিবদ্ধ ছিল অথবা সেই উপদেশান্ুসারেই ইহা লিখিত হ্ইয়াছিল। 
যাহা হউক সে কৌতৃহলপূর্ণ তাম্রপট্ট খানির সন্ধান আজ পথ্যস্ত পাওয়া 
যায় নাই। 

মোগল-সআট হুমায়ন একবার সারনাথে আসিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর ১৫৮৮ সালে এই ঘটনাকে ম্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্তে আকবর একখানি প্রস্তর- 
লিপি সারনাথে স্থাপিত করেন । তাহার ভাষ৷ 
ফার্সি । অন্ুবাদ--এইরূপ “সপ্তদেশের ভূপাল, 
্র্বাঁসী হুমায়ূন একদিন এই স্থানে আসিয়৷ বসিয়াছিলেন এবং ইহ দ্বারা হৃর্য্যের 
জ্োতিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাই তীহার পুত্র ও দীন ভূত্য আকবর আকাশম্পর্শা 


আকবরের লিপি 
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একটা উচ্চসৌধ নির্মাণ করিতে 

সংকর করিয়াছিলেন হিজিরীতে 
উট সৌধটা নির্সিতি হয়” চাহ শ্চৌ 
দেখিতে পাওয়া বায় | তাহাতেই রি 
রী এই লিপিও জাবিষবৃ 


৫ 


অগ্তম অধ্যায় 
সারনাথের বর্তমান ধ্বংসাবশেষ 


আমর এই অধ্যায়ে সারনাথ-দর্শকের স্থবিধার জন্য প্রধান প্রধান 
ধ্বংসাবশেষগুলির স্ুলভাবে বর্ণনা করিব। সারনাথধাত্রী কোন্‌ কোন্‌ স্থান 
কি কি ভাবে দেেখিবেন তাহারই আভাস দেওয়! বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দোশ্ত । 
সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য স্থানগুলির এতিহাসিক তথ্যও প্রকাশিত হুইয়। পড়িবে । 
ৰারাণসী সহর হইতে সারনাথ ছুইভীবে পৌছিতে পারা যাঁয়। এক এৰি, 
এন্‌, ডক্লিউ, আর” লাইনের ট্রেণে উঠিয়। সারনাথ নামক ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্ক 
অর্ধমাইল পদব্রজে যাইতে হয়। অথবা, স্থবিধামত 
এক্কাগাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া একেবারে 
সংস্থানে উপস্থিত হওয়। ষায়। গাড়ীতে যাওয়াই স্থবিধাজনক । গাড়ীতে রওনা! 
হইয়া সিকূরোলের পথে বরুণ! নদীর পুল পার হইয় কিয়দ্দ,র পূর্ববদিকের নির্জন 
পথে অগ্রসর হইলে দর্শকগণ এক অনিবিড় আম্রবনের শ্রেণী দেখিতে পাইবেন। 
এই আতবৃক্ষগুলি দেখিয়া পূর্বকালের “মৃগদীবের” কথা মনে পড়িয়া যায়। 
তৎপর কিছু দূর যাইয়া পূর্ববপথ ছাড়িয়া! উত্তর পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই 
পথে অল্প সময় চলিলেই রাস্তার বামপাঙ্ে স্বৃৎ “চৌখাত্ী* নামক পপ নয়ন- 
গোচর হইবে । 
এই স্,পটার নিয়াংশ দেখিলে একটা মাটীর *টিবি” ছাড়া আর কিছু মনে 
হয় না। তাহার উপারভাগে ইষ্টকনির্মিত অষ্টকোণ একটী গৃহ বর্তমান 
রহিয়াছে । ইহার প্রচলিত নাম “চৌথাত্ডী* কেন 
হইল, তাল বুঝিতে পার! যায় না। কারণ, ইহা 
অষ্টকোণবিশিষ্ট ও অপেক্ষাক্কত আধুনিক সময়ে রচিত। সম্রাট আকবর ১৫৮৮ 
সালে তদীয় পিতা হুমায়ুন বাদশাহর সারনাথে আগমন ব্যাপার চিরম্মরণীয় 
করিবার জন্ত এই গ্ৃটী নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। সেই মর্খের একথানি 
ফার্সী লিপিও ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে । সে বিষয়ের জালোচন| ৬ অধ্যায়ে 


সায়নাথের পথে 


চৌখান্ী স্তুপ 
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প্রদত্ত হইয়াছে । চৌখাত্তীর মৃগ্ময় নিযাংশটা অতি প্রাচীন বৌদ্ধযুগের । বিগত 
১৮৩৫ সালে কানিংহাম সাহেব অষ্টকোণ গৃহের নিষ্নদেশে কূপ খনন করাইস্কা 
উল্লেখ-যোগ্য কিছু না পাইয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে ইহা হয়েও সান, 
বর্ণিত একটা স্তপ মাত্র। এই স্তপের সব্রিধানেই বুদ্ধদেব প্রথমে পঞ্চজন 
শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাসল সাহেবও এই মত অনুমোদন করিয়া- 
ছেন। ১৯*৫ সালে সারমাথের অভিনব অনুসন্ধানকারী মি: ওরটেল স্তপের 
উত্তরভাগ থনন করাইয়া প্রাচীন ষুগের বহু নিদর্শনাদি আবিষ্কার করিয়! 
ফেলেন। শ্তপের অলিন্দের বহিঃ গ্রাচীরে মৃষ্তি রাখিবার ভন্ত বন্ধ কুলঙ্গী 
আছে। ওরটেলের মতে সমগ্র স্ত,পটা ২** ফিট উচ্চ ছিল। বর্তমানে কিন্তু 
ইঞ্টকচূড়ানহ সমগ্র স্ত,পটা ৮২ ফিট মাত্র হইবে। চুড়ার উপরে উঠিলে চত্ুঃ- 
স্ার্বস্থ বছদূর-দূরাস্তরের দৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তরদিকে "ধাষেক স্ত,প” 
দক্ষিণদিকে দূরে *বেণীমাঁধবের ধ্বজা.” প্রভৃতি সুন্দররূপে নয়নগোচর ভয়। 
অতঃপর আবার গাড়ীতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একেবারে নিজ লারনাথের 
বিরাট, স্ত,পক্ষেত্রে পৌছান যাইযে রাস্তার ডানদিকে যে বৃহৎ মিউ্দিয়ম 
গৃহটী নয়নগোচর হইবে তাহা পূর্বে না দেখিয়া 
সারনাধের নিখাত হান প্রথমে সরকারী প্রদুতনববিভাগের নির্দিষ্ট পথেই চলা 
শ্রেযস্কর | 43687105 1)017)0" চিহ্নিত সাইন বোর্ডের পাশের রাস্তা ধরিয়া 
একটু অগ্রসর হইলেই বামদিকে চক্রাকার একটা নিখাত স্থান দেখিতে পাওয়া 
ঘাইবে। প্রদ্বতাত্বিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন, -প্জগৎ সিং" স্তপ। এই 
স্থানে পূর্ব একটা প্রকাও ইঞ্টকনিন্মিত স্তুপ ছিল। শুধু ইষ্ক-সংগ্রহের লোভে 
দেওয়ান জগৎসিং ১৭৯৪ সালে পরিত্যক্ত অনাদৃত এই ্ত.পটা তাঙ্গিয়া কাশ 
সহরে লইয়। যান। ইহার অন্তর্ভাগে একটা সদর মর্খ্রাধারও বাহির হইয়া- 
ছিল। তাহার আবরণটা এখন কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। মানাল 
সাহেব ১৯৮ সালে খনন ও পরীক্ষার দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মূল 
্ত পটা অশোক সমক্নের ও উহার সাতবার সংস্কার কার্য সাধিত হইয়াছে । এটী 
যে অশৌক নির্শিত "ধ্বরাজিক1" তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার সর্ব- 
শেষ সংস্কার “প্রধান গৃহ” (81810) ১20 ) এর সহিত একাদশ শতান্বীতে 


অনুষ্ঠিত হই়াছিল। বিশেষ আলোচনার জন্ত পরিশিষ্ট (খ) অইব্য। “জগৎ 


১১৬ সারনাথের ইতিহাস 


সিংহ” স্ত,পের চারিদিকে ইভন্ততঃ বিক্ষি কতকগুলি স্ষুতর স্মৃতিত্ত,প দেখিতে 
পাওয়া বাইবে। এগুনি বৌদ্ধ পর্যযটকগণকর্তৃক ভিন্ন তির সময়ে রচিত 
হইয়াছিল। 

জগৎ সিং সপ ছাড়িয়! নির্দিষ্ট পথে কিছু জগ্রসয় হলেই ইহার উত্তর দিফে 
সন্ধুখেই “প্রধান গৃহ (11510 80150৩ ) পরিদৃষ্ট হইবে। এই স্ুবৃহৎ 
গ্থহৰাটার মধ্যতাগ সষচতূক্ষোণ ৬৪ ফিট পরিমাণ। 
ইনার চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কক্ষের তগ্নাবশেষ 
বর্তমান। দক্ষিণের কক্ষটিতে অশোককালীন একটি হুমস্ণ প্রস্তর বেষ্টনী 
(58310 ) দেখিতে পাওয়া বায়। এটী একখানি আন্ত পাথরেই রচিত 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা! এক সময়ে অশোক-স্তত্তকে বেষ্টন করিয়াছিল। 
*প্রধান গৃহের” প্রাচীরগুলির ঘনত্ব দেখিয়া প্রধান গৃহের অত্যুন্চতার অন্থঘান 
হইতে পারে। পরিশিষ্ট (খ) দ্রব্য । ইহাস্থির ষে প্রধান কক্ষের সন্দুখ- 
ভাগ পুর্ববা ভিমুখেই ছিল। পূর্বাদিকেই বহুবিস্তৃত প্রস্তর-নির্িত অঙ্গন ও অলিন্দ 
লক্ষিত হইয়। থাকে। প্প্রধান গৃহটীর” যে ভাগ পাওয়া যাইতেছে তাহার 
নির্মাকাল বোধ হয় ১১শ শতাবী। প্রত্কতন্ববিভাগও ইহা ্বীকার করিতেছেন। 
আমাদের বিশ্বাস যে, এটা পালবংশীর নরপতি মহীপাল কর্তৃক “শৈলগন্দকুটা” রূপে 
পুননির্িত হইয়াছিল। এই গৃহটা জার একটা বৃহত্তর গৃহতলের উপর নির্ষিত 
হইয়াছিল। সেই বৃহত্তর গৃহটার কথাই হয়েংসাঙের কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। 
এই গৃহেরই ভূমিতে এক দিন ভগবান্‌ বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মের প্রচার কার্ধ্য আরত্ত 
করিয়াছিলেন। খনন-ফলের উপর নির্ভর করিয়! অনুমান কর হায় যে প্রধান 
গৃহের নিষ্নদেশে গ্রাচীনতর একটা গৃহ ছিল এবং অশোক রেলিং এর মধ্যস্থিত 
দর স্ত পটী সেই গৃহেরই অন্তর্গত ছিল। তবিষ্যৎ খননে এ সকল বিষয় আরও 
পরিষ্কার হইয়! উঠিবে। পপ্রধান গৃহের” চারিদিকে ক্ষুঞ্জ বৃহৎ বহু যুগের কক্ষ, 
স্তপাদি দৃষ্টিগোচর হইৰে। “প্রধান গৃহের পশ্চিমদিকে আচ্ছাদনতলে 
জশোকন্তত্তের তগ্ন নিক্াংশ দেখিতে পাওয়া! বাইবে। ইর্ধাংশের তগ্বা শণল 
“গ্রুধান গৃহের উত্বর-পশ্চিষ কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ধজই তত্র 
য্ছপত] লক্ষ্য করিবার বিষ । এই অংশগুলি ও স্তভের সিংহ্দষস্থিত শীর্ঘদেশ 
গার গৃহের পশ্চিহ দিকে পৃ্থকৃজাষে পাওয়। গিয়াছিল। হা শন্তাহীর 


প্রধান গৃহ ও অপোকত্তত 


সারনাথের ইতিহাঁস [ ১১৭পৃঃ 


। 
) 
॥ 
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সমমান আক্রষণে এ সমস্তই ধ্বংসমূখে পতিত হয। স্ততস্ত-ীর্ধটা অধুনা 
বিউজিরামে স্থাপিত হুইয়াছে। স্তত্তের নিম়াংশের গাত্রে যে অশোকলিপি দৃষ্ট 
হইবে তাহা এই পুস্তকের বষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাধ্যাত হুইয়াছে। 

এই ৰায় এস্থান পরিত্যাগ করিয়৷ জাকা বীকা, উচু নিচু রাস্তা ধরিয়া, 

"প্রধান গৃহে” উত্তর দিক্‌ দিয়! উত্তর-পূর্ব অগ্রসর হইতে হইবে। রাস্তার 
উভর় পার্খে নানা তগ্ন কক্ষ, বাসগৃহ ও স্ত,পাদির চি 
বথাভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে । এই সকল 
স্থানেই মিউজিয়াম রক্ষিত বহু মূর্তি, স্তস্া্দি খনন সময়ে ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়া- 
ছিল। জঙল্প দূরেই দেখা যাইবে “সাইন বোর্ডে" লিখিত আছে পা০ 81918- 
(ডা 219০৮ | ইহারই সমস্ত উত্তর ভাগে ভগ্লাবস্থায় চারিটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিহায় 
আবিষ্কত হইয়াছে । এ গুলিতে এক কালে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী 
বাস করিতেন। প্রথম বিহারটাতে তীহাদিগের নানা কক্ষাদি এমন কি 
একটী জলকুপও দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই বিহারের জল" 
নিষ্কাশনের জন্য ডেপ পথ্যস্ত বিস্তমান আছে। ভিটার ভগ্রাবশেষের মধ্যেও 
অনুরূপ ব্যবস্থার পরিচয় লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই ডেটা পশ্চিমের পুষ্করি ণীতে 
পতিত হইয়াছে। প্রথম বিহারের পশ্চিমে দ্বিতীয় বিহার ও পূর্বের তৃতীয় 
বিহার অবস্থিত। তৃতীয় বিহারের স্থান সমতল ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ নিয়ে। 
তথাপি একই রাস্তা ধরিয়া! চলিলে সহজেই তাহার মধ্য দিয় যাইতে পার! 
বায়। এখানেও ভিক্ষু ভিক্ষুণী বাসগৃহের চিহ্ন বর্তমান । কাষ্ঠ-নির্শিত 
থায্েরও নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর! বায়। অতঃপর ধারে ধীরে উচ্চ স্ৃষিতে 
পূর্বদিকে চলিলে চতুর্থ বিহারে পদ্দাপণ করা ধাইবে। ইহাঁও কিঞ্চিৎ নিয়- 
ভূমিতে অবস্থিত । এ স্থান পরিদর্শনূর্ববক রাস্ত। ধরিয়া একটা তোরণ প্রদক্ষিণ 
কনক দক্ষিণ দিকে কিছুদুর হাইলেই সুবৃহৎ *ধােক স্ত/পেশ্র নিকটে উপস্থিত 
হওয়া ফাইকে। 

“ধাষেক* ভ্ত গটা আধুনিক খননে পুর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। "্ধামেক” 
শব্দটা ডা* ভিনিসের মতে সংস্কৃত *বর্শেক্ষা” (০0391208 ০£ 09 1800) 
শব্ধ হইতে উৎপদ্ধ হহয়াছে। পট দূর হুইতে 
দেখিলে ঠিক একটা শিবলিঙ্গের স্তার় বোধ হয়। কে 


তগ্নবিহার ভূষি 


ধাষেক স্তপ 


১১৮ সারনাথের ইতিহাস 


বলিতে পারে-- মহাধানীয় বৌদ্ধগণ শিবলিঙ্গেরই আদর্শে স্ত.পাদি নির্মাণ ক্রি 
তেন কিনা? সমস্ত স্ত,পটা একেবারে নিরেট, মধ্যে ফাক মাত্র নাই। উচ্চতায় 
১০৪ ফিটু হইবে, নিয়দেশের ব্যাস ৯৩ ফিটু। ্ত,পের নিম্ভাগ প্রার ৩৭ ফিট্‌ 
পর্যন্ত লৌহকীলক দ্বারা দৃঢ় প্রন্তরে রচিত হইয়াছে। উর্ধাংশের সমস্ত গীঁধুনী 
ইষ্টকের নিয়ের অংশে আটটা বড় বড় কুলঙ্গী দেখিতে পাওয়! যায়। এই 
কুলঙ্গাগুলিতে পূর্বে এক একটা মূর্তি শোভা পাইত। এখন শুধু তাহার পাদ- 
মাত্র অবশিষ্ট আছে। স্তপের আরও নীচের অংশে জ্যামিতির ন্তায় নানা নক্সা, 
কারুকাধ্য বেড়িয়া আছে। এই শিলাগুলি বিশুদ্ধ রুচির পরিচয় প্রদান করে। 
রাজহংস, ভেক, ক্ষুদ্রা্ৃতি মন্ুষ্যের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকের হস্তে 
একটা করিয়া পল্পও রহিয়াছে। স্তপের পশ্চিমদ্দিকের স্থুচারু নক্সা ভারতের 
যেকোন প্রাচীরের তক্ষণশিল্পের সহিত শ্রেষ্ঠতায় প্রতিদ্বন্বিতা করিতে সমর্থ । 
সাহেবগণও ইহার শত মুখে প্রশংস! করিয়া গিয়াছেন €(১)। সিংহলের 
শিল্পীগণ 69০ 1700 নামক অঙ্কনে যে শিল্পরীতি অবলম্বন করিয়৷ থাকেন, 
এই নক্লাতেও সেই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে। ভিন্সেপ্ট শ্মিথ, অনুমান 
করেন যে “ধামেক* স্তপের এই অংশের শিল্পী সিংহলের পদ্ধতির অনুসরণ 
করিয়াছে । সাদৃণ্ঠ দেখিয়া কে ষে কাহার অন্বর্তন করিয়াছেন তাহা স্থির 
কর! সহজ কাধ্য নহে। তবে পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই গ্রহণ 
করিবার বিষয় মাত্র। শিল্প-প্রণালীর প্রমাণে এই সকল তক্ষণ-চিত্র খৃষ্টীয 
৭ম শতাবীর বলিয়া গ্থির কর! যায়। সম্ভবতঃ সেই সময়েই স্ত,পটাও নির্মিত 
হইয়াছিল। ১৮৩৫ সালে কানিংহাম সাহেব ইহার অভ্যন্তরে একটা কূপ খনন 
করাইয়! ৭ম শতাবীর একথানি লিপিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই খননে কিন্ত 
একেবারে স্ত,পের ভিত্তি-তূমিতে থুঃ পৃঃ ২য় ৩য় শতাব্দীর ইঞ্টকের স্তায় বৃহৎ 
বৃহৎ ইঞ্টকের গীথুনী দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত 
হইবে না যে, প্রাচীনতর মূলস্ত,পের চারিদিকে ক্রণে ক্রমে নানা সংস্কার কার্ধের 
প্রলেপ পড়িয়াছিল। ্‌ 
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এইবার “ধামেক* স্তগের স্থান হইতে পশ্চিম দিকে ফিরিয়া আসিলে একটু 
উচ্চ ভূমিতে ইতস্ততঃ পাতিত মূর্তি সমূহে পরিপূর্ণ একটা খোলা গৃহ দৃষ্ট হইবে। 
জিরা ধখন মি: ওরটেল খনন চালাইতেছিলেন তখন 
আবিষ্কৃত মূর্তিগুলি রক্ষা করিবার জন্ত এইটা নির্শিতি 
হইয়াছিল। ইহাতে এখনও কতকগুলি বর্ষাতপে মলিন মূর্তি স্থাপিত আছে। 
তন্মধ্যে নবগ্রহথের মূর্তি, যমুনার মূর্তি ও অন্ঠান্ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য । 
এস্কান হইতে দক্ষিণে আসিয়া মুবৃহৎ মিউজিয়াম গৃছে প্রবেশ করিতে 
হয়। মিউজিয়ামের মধ্যকক্ষটাতে প্রথমে প্রবেশ করিলে স্থপ্রাচীন ছুর্থের 
সৃত্তি ও শিলা নিদর্শন লক্ষ্য করা যাষ্টবে। কক্ষের 
মধ্যভাগেই অশোকন্তত্ভের সিংহ সমন্থিত অপূর্ব্ব শীর্ষ- 
তাগটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! থাকে । তাহার বামগার্থ্ে কনি্ধকালীন 
লাল প্রন্তরে নির্শিত বোধিসত্তব-ৃত্তি বর্তমান । উত্তর দিকের দেওয়ালে সংযুক্ত 
অষ্টতৃঞ্জ মহাবীর মুত্তি, পুর্বদিকের দেওয়ালে সংযুক্ত ধর্মচক্রপ্রবর্তননিয়ত 
অপূর্ব বুদ্ধমুত্তি। এ কক্ষের সমস্ত মূর্তি দেখিয়। দক্ষিণের কক্ষে অপেক্ষাকৃত 
পরবস্তাঁ যুগের বুদ্ধ ও বোৌধিসত্মুষ্ঠি, তাঁর! মুড, মারীচি মুত প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর 
হইবে। তাহার ও দক্ষিণের কাময়ার চিত্রফলক, ত্ততভশীরয, ক্ষুদন্তপ প্রভৃতি 
ৃষ্ট হইবে । চিত্রফলকে বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে। এইবার 
এই সকল কক্ষ হইতে ফিরিয়! দিউজিয়ামের পশ্চিম দিকের বারান্দায় আলিলে 
সুবৃহূত প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া বাইবে। তৎপর মিউজিয়ামের উত্তরের 
কক্ষে আলিয়া মৃতিশ্মিত কলস, নানা পাত্র, পিপিযুক্ক ইক প্রভৃতি সেকালের 
খবরকল্পার সামগ্রী লক্ষিত হইবে। এ সমস্ত প্রধান প্রধান আবিষ্কৃত দ্রব্যের 
বিবরণ ৭ম অধ্যায়ে বিভ্বৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । 


বর্তমান মিউজিয়াম 


পরিশিষ (ক )। 


মুদ্রাুলি বৌদ্ধ-মূর্তিতত্বের একটী প্রধান ও জ্ঞাতব্য বিষয় । € 4. 
০০০0৪ 160008187))89 00000171078, 1১719, 1900, ? 68&) 

অভয়-মুদ্রা--€ অভয়দান ) আশ্রয়দানের আকুতি । এই অবস্থায় মৃত্তির 
দক্ষিণহস্ত দক্ষিণ স্বন্ধ পর্যন্ত উত্তোলিত থাকে । করের সম্মুখভাগ প্রদর্শিত 
হয়। বামহস্ত উর্ধভাগের ( ”সংঘাটা* ) বস্ত্রধারণে বিন্তস্ত থাকিবার নিয়ম। 
দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট উভয়বিধ মৃষ্ভিতেই এই মুদ্রা! দেখিতে পাওয়া যায়। 
কুষাণযুগের মুস্তিতে বিশেষভাবে এই মুদ্রার ব্যবহার লঙক্ষিত হয়। 899 চ (৪)। 
কনিষ্ষকালীন বোধিসত্ব মুগ্তি। 

বরদমুদ্রা-_বর-প্রদানকালীন আকার । এই মুদ্রার একমাত্র লক্ষণ এই 
যে, মুত্তির দক্ষিণ হস্ত সম্মুখ প্রসারিত করে নিম্নের দিকে ঝুলিয়। থাকিবে। 
কেবলমাত্র দণ্ডায়মান মুস্তিতেই এই মুদ্রাটী পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর নিকট এ মুদ্রা 
আর বুঝাইতে হয় না। কারণ আধিকাংশ হিন্দু দেব-দেবীর মুর্তি এই মুদ্রায় 
নির্মিত । 

ধ্যান-সুদ্রা-_-এই আকৃতিতে মুষ্ির উভয় কর উপর্ধ্যপরি ক্রোড়দেশে সত 
থাকে। উপৰিষ্ট মূর্তিতেই এই মুদ্রা লক্ষ্য করা যায়। 

ভূমিস্পর্শ মুদ্রা--এই আকারের সহিত বৌদ্ধ পুরাপের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 
বখন বুদ্ধদেব মারকর্তৃক নানাভাবে আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাহার পূর্বব-পূরবব 
জন্মের সাক্ষ্য দিবার জন্ত বন্থুমতীকে আহ্বান করেন। এই মুদ্রায় বুদ্ধদেবের 
হত্ত ভূমিস্পর্শ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্থুমতীদেবী আবিভূতা হইতেছেন। 
মায়ের পরাজয় হইবামাত্র বুদ্ধদেব সন্বোধি লাভ করেন। সেই কারণে, বুদ্ধ- 
দেবের সম্বোধি বুঝাইতে এই মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মৃর্তিটাও 
এই মুদ্রায় রচিত, দেখা যায়। ৪2780 টি (১) 175, (০) 2। 
ছমিম্পর্শ মুদ্রারই অপর নাম বজাসন। শাক্তানন্দ-তরঙিণীতে ইহার এইরূপ 
লক্ষণ আছে।-- 

১৩ 


১২২ সারনাথের ইত্তিহাস 


"উচ্চোঃ পাদ ক্রমান্যন্তেৎ কৃত প্রত্যন্ুখাুলী। 
করো নিদধ্যাদাথ্যাতং বজ্তাসন মনুত্তমং 
ধন্মচক্র মুদ্রী- মৃত্তির উভয় হস্ত বক্ষের উপর স্থাপিত। দক্ষিণ করের 
তর্জনী ও বৃদ্ধা্ুলি সংযুক্ত হইয়া বামকরের মধ্যমাঙ্গুলিঘয়ের দ্বারা পৃষ্ট হয়। এই 
মুদ্রায় বুদ্ধমুত্তি উপবিষ্ট । মুদ্রাটা সারনাথে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের নির্দেশকরূগে 
পরিচিত রহিয়াছে। ৪৪9 ?%. 9 (৮) 181. শ্রীবস্তীতেও বুদ্ধদেব যখন 
অলৌকিকত। প্রদর্শন জন্ত একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন তখন এই 
মুদ্রাতেই উপবিষ্ট হইগ্নাছিলেন। 


পরিশিষ্ট (খ) 


সারনাথের এঁতিহাসিক নিদর্শনত্রয়ের ভৌগলিক-পরিচন্ন। 


সারনাথের তিনটা প্রত্-নদর্শনের অভিজ্ঞান-সঘন্ধে গরতিহাসিকগণের মধ্যে 
নান! মতের অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। এ পর্যন্ত কোন স্থির মীমাংসার অভাবে 
্রত্বতাত্বিকগণ এ বিষয়ের আল্লোচনায় কেবলমাত্র সংশয়াকুলতাই প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই জন্ত এই সমন্তার পুনরালোচনায প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। 
স্থির-মীমাংসায় উপনীত না হইতে পারিলেও যদি কোন নূতন দিক্‌ প্রদর্শিত হয়, 
তাহা হইলেও ভবিষ্যৎ আলোচনায় সহায়ত। করিবে বলিয়৷ আমাদিগের বিশ্বাস। 
প্রথমতঃ এই নিদর্শনত্রয় বুঝির। সমস্তাটা বুঝ! যাঁউক। সারনাথের থনন-ফলে 
তিনটা এতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । (১) অশোকস্তস্ত (২) 
জগৎসিং স্তপ (৩) প্রধান গৃহ (81810 80109 )। এই তিনটা নিদর্শনের 
দুইটা প্রাচীন বিবরণ পাওয়া! যাইতেছে। (১) হয়েঙ সাঙের বিবরণ (২) 
মহীপাল-লিপির বিবরণ। হুয়েউ সাঁঙের বিবরণে এই নিদর্শনত্রয় অবিকৃত অবস্থায় 
বর্ণিত হইয়াছে । মহীপালের লিপিতে এই তিনটার তগ্নাবস্থার সংস্কার-কাহিনী 
প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে হয়েওসাং বর্ণিত নিদর্শনত্রয়ের সহিত নবাবিষ্কত 
নিদর্শনত্রয়ের সমীকরণ চেষ্টায় একটা জটিল সমন্তার হত্রপাত হইয়াছে। হয়েও. 
সাঙের কাহিনীর সহিত মহীপাঁল-লিপির একবাক্যতা করিয়া বর্তমান নিদর্শন- 
রয়ের সহিত একবাক্যতা। করিতে কেহই প্রয়াস গান নাই। দেশ যাউক, এরূপ 
সমীকরণ (6৪1০০ ) সম্ভবপর হয় কি না। 

ধখন দেখা যাইতেছে হয়েউ সাও, বণিত নিদর্শনগুলি এখনও পাওয়া 
যাইতেছে তখন মহীপাঁলের সারনাথের বিস্তৃত জীর্ণস-স্কারকালেও যে সেগুলি 
বর্তমান ছিল, এনপ অনুমান করা যাইতে পারে। সর্বাগ্রে হয়ে সাণডের 
সারনাথ-কাহিনীর প্রয়ো্রনীয় অংশগুলি বুঝ! বাউক। 

হে সাও. লিিক্লাছেন,* ১৫ ৯ ৯ বরণা নদীর উত্তরপূর্ব ১০ লিদৃূয়ে 
লয়ে ( মুগদাব ) সঙ্বারাম অবস্থিত, ইহা! আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীরবেষিত, 
এইস্থুলে হ্ীমঘান সমিতি মতাঁষলন্্ী পঞ্চদশ শত তিক্ষু বাস কর়েদ। প্রাচী 


১২৪ সারনাথের ইতিহাস 


বেষ্টনের মধ্যে ৫০* ফিট. উচ্চ একটী বিহার আছে। এই বিহারের ভিত্তি ও 
সোপানাবলী প্রস্তরনির্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টকনির্মিত। ১ ১৮ ১ 
বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজা অশৌককর্তৃক নির্মিত একটা প্রস্তর-স্ত.প আছে, 
ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অগ্তাপি ১** ফিটু উচ্চ আছে, ইহার সন্ুথে 
৭০ ফিট উচ্চ একট প্রস্তরস্তস্ত আছে। স্তস্তের প্রস্তর স্কটিকের ন্তায় উজ্্ল 
*** *** | এইস্থলেই বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন ।€১) 

এক্ষণে হুয়েঙ.সাঁও, বর্ণিত এরতিহাসিক নিদর্শনগুলির সহিত আবিষ্কৃত 
নিদর্শনগুলির ,একত্ব প্রদর্শন কন্পিতে চেষ্টা করিব। চৈনিক পরিত্রাজকের 
বিবরণ হুইতে বুঝ! যায় যে, তিনি প্রথমতঃ সারনাথের সমগ্র অষ্টধ! বিভক্ত 
মহাবিহারের মধ্যে পুর্ববদিক দিয়। প্রবেশ করিয়! হীনযানীয় ভিক্ষুগণকে দেখিতে 
পান। পূর্বদিক হইতে ২** ফিট উচ্চমূল বিহারে প্রবেশ করেন। এই 
বিহারের স্থানেই পালরাজত্বে অধুনা-কথিত প্রধান গৃহ (8779৩ ) নির্মিত 
হইয়াছিল। এই প্রধান বিহারটা যে পূর্বমুখী ছিল তাহা দেখিলেই উপলব্ধি 
কর! যায়। হুয়েউ সা. এই গৃহটীকে নিজের দক্ষিণ দিকে রাখিয়। দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি অশোকনির্মিত প্রস্তর-্তপের নিকট আগমন 
করিয়াছিলেন। এই স্ত,পটা বর্তমানে “জগৎ সিং” স্ত,প নামে অভিহ্তি 
হুইতেছে। প্রত্বতত্ববিদগণও এই কথা স্থির ককিয়াছেন। সার জন্‌ মার্শালও 
“ভ্ৰগৎ সিংহ” স্ত,প বে অশোককালীন তাহ! প্রতিপন্ন করিয়াছেন।(২) অতঃপর 
চীনদেশীয় পর্য্যাটক এই স্ত.পটাকে তীহার দক্ষিণে রাখিয়া ঠিক উত্তর দিকে 
স্কটিকবৎ উজ্জ্বল অশোকস্তস্ত অবলোকন করিয়াছিলেন। অশোকন্তস্ত এখনও 
"জগৎ সিংহ” স্তপের উত্তরে বা প্রধান গৃহের পশ্চিমে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় 
বর্তমান রহিয়াছে। সার জন্‌ মার্শাল হয়েউসাঙের উক্তি অনুসারে "স্তত্তটী 
স্তপের সম্মুখে” কি করিয়! হইতে পারে তাহা৷ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই ।” 


(১) 89215 880010150 1২০০910. ০06 550510. ০0 ৬০1 []- 0, 45, 
৬806605৮০00 ০2) ০2285 05515” ৬০] [১ 0. 5০ 
82115 "তি 0£1590-051505" 099, ইহাতে বিহারটী ১৩৪ ফিট উচ্চ 
লিখিত হইয়াছে। ্ 
(২) ০010৩ 00 0১ 130000136 01133 ০ 92122200710, [ই ৪আযাম। 85, 
পু, 4৯০09, 


পারি শিষ্ট ২ 


+42810১ 11 0028 1৪ 80৪. 0015170 18817790. 6০ 7 71197 81806, 
1,819 18 63৪ ৪৮০0৪: 170 0006 01 1020) 1৮ ৪6০০ 1” মহামান্ত মার্শাল 
সাহেব বর্তমান অশোকন্তভ ও হুয়েউসাঙ, বর্ণিত স্ততম্ত ষে অভিন্ন তাহ। 
স্বীকার করেন না। ডাঃ ভোগেল তাহার প্রায় সমস্ত আপত্বিগুলির খন 
করিয়াছেন। (১) আশ্চর্যের বিষয়, স্থপ্রসিদ্ধ ভিন্সেন্ট, ন্মিথও বর্তমান 
সতস্তই যে হুয়েউসাড বর্ণিত স্তভত তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন_-”০21% 
ঠা্০ 01 60৪. 680. 103071080 0211975৮007 07101610 11008 ৪ 
[39000010061 80093810201), 08006: 106261660  ০:181110 আঠা 
[00100006106 10060891 ৮৮ 171061-18802*--(২ 91 প্রকৃতপ্রস্তাবে 
হুয়েউ সা, বর্ণনার সহিত বর্তমান অশোকস্তস্তের বর্ণনার সর্ববাংশেই মিল হয়। 

চৈনিক পরিব্রাজকের সারনাথ-পরিভ্রমণের বহু বৎসর পরে ১০২৬ খুষ্টাবে 
সারনাথের জীর্ণ-সংস্কারস্থচক মহীপালের একথানি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
তাহার বর্ণনা হইতে আলোচ্য তিনটা প্রাত্বনিদর্শনের অনেক তথ্য বুঝিতে 
পারা যায়। 

লিপিতে আছে--* ৯» 

*তৌ ধর্রাজিকাং সাঙ্গং ধর্মচক্রং পুনর্ণবং 
কৃতবস্তো চ নবীনামষ্ট মহাস্থান শৈল গন্ধকুটাং 1৮৩) 

অর্থাৎ তাহারা (স্থিরপাল ও বসন্তপাল ) *্ধর্মরাজিকার” ও “সাঙ্গ ধশ্ম- 
চক্রের” জীর্ণসংস্কার এবং অষ্টমহা স্থানশৈলগন্ধকুটা নূতন করিয়া নিশ্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। 

এইবার হুয়েঙ সা. বর্ণনায় সহিত একবাকাত! রক্ষা করিরা প্ধর্মরাজিকা” 
কি "ধর্চক্র” কি, “অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধকুটা” কি বুঝিতে হইবে । 

ধর্রাঁজিকা--ডাঃ ভোগেল বর্তমান ধামেকস্ত,পকে ধশ্মরাজিক! বধিয়া 
অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ ভিনিসের *্ধামেক* শবের তধর্শেক্ষা* 
বুৎপত্তি প্রকাশের পর হুইতে ডাঃ ভোগেন পূর্ব অনুমান পরিত্যাগঃকরিয়াছেন। 


(১) 15052009009 005 5270200 ত55০আ2 08121940৩ 7. 6: 
(২) 8908. (5900250. 1.010107 ) 0,124 
(৩) সারনাথের ইতিহাস, ১১৭ পৃঠ। ৪২ পৃঃ 


১২৬ সারনাথের ইতিহাস 


ধামেক স্ত,পটা গুপ্তযুগের”, অশোকযুগের নহে। ধর্মরাঁজিক! শব্দটা অশোক-. 
সতপকে বুঝাইয়া থাকে ।(১) “জগৎসিংহ” স্ত.পটা যে অশোককালীন, তাহা 
পূর্বেই দেখান হইস্জাছে। অতএব *্ধরশারাজিক1* শব্দে “জগৎসিংহ* স্ত.পকেই 
বুঝাইতেছে। কাঁ-হিয়ানের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে জানা যায় যে যেস্ুলে পঞচ- 
বর্গীয়গণ বুদ্ধদেবকে অভিবাদন করেন, মেস্থলে তিনি একটা স্ত.প দেখিয়াছিলেন 
এবং তাহারই উত্তরে ধর্মচক্র-প্রবর্তনের বিখ্যাত স্থান অবস্থিত ছিল।(২) এই 
স্তপই ধর্মরাজিকা” বা "জগৎসিংহ” স্ত,প। 

ধর্পচক্র__মহীপাল-লিপিতে "সাঙ্গ ধর্মচক্র* উল্লিখিত হইয়াছে । ডাঃ ভোগেল 
“সাঙ্গ” শর্ষের “সমগ্র” (00770190 ) অর্থ করিয়াছেন। ডাঃ ভিনিসও এই 
মত অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন। “সাঙ্গ” শব্ধের এই অর্থ বিচারসহ 
কিনা তাহা বিবেচনার বিষয় । “সাঙ্গ বেদ” বলিতে ষড়ঙ্গ বেদ বুঝায়। তেমনি 
“সাঙ্গ ধর্মচক্র* বলিতে বিবিধ অঙ্গের সহিত বর্তমান ধর্মচক্র বুঝায় বলিয়! মনে 
হয়। এথন বুঝিতে হইবে প্ধর্মচক্র” বলিতে কি বুঝাইতেছে। বুদ্ধদেব সার- 
নীথে “্ধর্মচক্র প্রবর্তন” করায় দেখা যাইতেছে, পরবস্তিকালে " ধর্মচক্রূ” চিহ্ন-_ 
চক্রের চিহ্ন *্ধর্মচক্র* মুদ্রা এমন কি সারনাথ-বিহারকে পধ্যস্ত প্ধর্মচক্র”- 
বিহার বল! হইত।(৩) সারনাথের একটী মুগয় মোহরের উপর খোদ্দিত 
আছে *ভরসন্র্মচক্তে শ্রীমূলগন্ধকুটাং ভগবতো” (৪) ইহা হইতেও বুঝা যায় 
সমগ্র বিহারটীকে *“সদ্বন্ক্র* বল! হইত ও তাহার মধ্যস্থিত একটী কুটীকে 
মুলগন্ধকুটী (77910 ৪0100০ ) বল! হইত। ইহা হইতে অন্থুমান করা ঘায় যে, 
নানা অংশের সহিত বর্তমান সমগ্র সঙ্ঘারামটা পসা্গ ধর্মচক্র* নামে কথিত 
হুইয়াছে। আবার এ্রতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 
মতে অশোকস্তস্তের উপরিভাগে যে একটা প্ধর্শচক্র” চিহ্ন ছিল, যাহা এখনও 

(১) 484,০০১ 002700212]155 9০116058505 1010210001512 55 5060 0১ 
10152520902 (20. ০০5] ৬ টি 01, 0. 379) 00160 1১ চ0001567. [ ০0- 


90901/006 0. 95 9. ) [10 00৩ [15 0010120016- 
(২) 12৩ 11271000566 ০6 সা0162 (2055 7 আত [210189 ) 0. 3০9-০8, 


(৬) কুষরদেবীর প্রশত্তিতে সাধনাধকে “দন্ধপ্রচক্রবিহার” বলা হইয়াছে। সারনাথের 


ইতিহাস, ১১২গ। 
(৪) [51815855575 £00851 019£1655 25০16 9: 1915, ০৫ 


পরিশিষ্ট ধ্ 


ভগ্মাবস্থায় মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে ৯) তাহাই "সাঙ্গ ধর্দচক্র" রূপে 
মহীপাল-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অশোকন্তস্তের উপরিভাগে এইরূপ ধর্ম 
চক্রচিহু থাকিবার ব্যবস্থা, সাঞচীর স্তস্তেও লক্ষ্য করা ষায়। তবে জীর্ণসংস্কার 
কাহার হইয়াছিল বলিবার উপায় নাই, সমগ্র বিহীরের ? না অশোকন্তত্তের ? 
প্ধর্মরাজিকার” সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিহারের সংস্কার হওয়াও আন্চর্যয 
নয়। কারণ বিহার, গন্ধকুটী, ধর্মরাঁজিক। সকলই জীর্ণদশাপন্ন হইয়াছিল । 
পালভ্রাতৃদ্বয় এ সকলেরই সংস্কার-কার্য্ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অশোক- 
স্তম্ভের গাত্রে সংস্কারচিছবের কোন অবশেষ লক্ষিত হয় না, ইহাও লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। 

“অষ্টনহাস্থান শৈলগন্ধকুটী”--+ডাঃ হুল্স, ভোগেল ও ভিনিদ এই সমাসটার 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্য৷ প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ ভিনিসের ব্যাখ্যাই সর্ববাপেক্ষ! 
পরবর্তী। তাহার পরে আর এ বিষয়ে কেহ কিছু নৃতন কথা লিখেন নাই। 
তিনি পাঙিত্যের সহিত দেখাইয়াছেন যে "আটটা মহাস্থান হইতে আনীত শিলা- 
দ্বারা নির্শিত গন্ধকুটা” এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে সমাসের নিয়মে তুল থাকিয়া 
যায়। তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ :--+00৩ 81)7109 18 70809 ০01 36016 ) 9170 
1) 15৩ 817779816,০60 10010) 61205 ৪০৮ 10668 
( চ০504০75 )* ৫২ ) অর্থাৎ মন্দিরটী শিলানিপ্িতি; এবং ইহাতে বা এতৎ- 

স্থষ্ট আটটা বৃহৎ স্থান ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এটাকে মধ্যপদলোপী 
কর্ণধারয় ছাড়া আর কিছু বলিবার উপায় নাই। তাহা হইলে ব্যাসবাক্য 
এইরূপ ফঁড়ীইবে £-_“অষ্টমস্থানস্থিতা৷ শৈলগন্ধকুটা1 এইবার আমাদের মত 
লিপিবদ্ধ করিব। এই কথাটীর ব্যাথ্যা কোন মতেই সন্তোষজনক হয় নাই 
এইরূপ-_পুনঃপুনঃ গুনিতে পাই (৩) একে একে কথাটা বুঝা যাউক। 
শৈলগন্ধকুটাশ ৰলিতে আধুনিক সময়ে প্রধান গৃহ" কে (55910 807199 ) 
বুঝাইতেছে। এই গৃছের নির্াণ-গ্রণালী ও ভমীবশেষ হইতে ১২শ শতাবীর 


(১) 97. 1 2552005 1১00021 ২6০7৮, 21551909475 056. 
(২) 0:8.9-8. 5 56165, 0 []. 099, 0, 4427. 


(৩) হিঃ হারগ্রিল্‌ আসাকে পত্রে জানাইরাছেন, ইহার ব্যাথা। চিরদিনই সঙ্গেছজদক 
খাকিঘে।” 


১২৮ সারনাথের ইতিহাস 


চিহ্নাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। *গন্ধকুটা* শবটা পূর্কেই আলোচিত 
হইয়াছে (১) আবার মুগ্ুয-মোহরে পাওয়া যাইতেছে *শ্রী সন্ধর্মচক্রে 
মূলগন্ধকুট্যাং ভগবতো” অর্থাৎ “সন্বর্চক্রবিহারস্থিত মৃলগন্ধকুটাতে” । এই 
লিপির সময় মহীপাললিপির বনুপূর্ববর্তী। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, 
ধর্মচক্রবিহার বা সমগ্র বিহার ও গন্ধকুটী এই ছুইটার সম্বন্ধ পূর্বব হইতেই 
চলিয়া আসিতেছিল। বুদ্ধদেবের বাঁস-ভবনের চারিদিকে পরবস্তিকালে একটা 
সুবিশাল বিহার গড়িয়। উঠিয়াছিল। সেই বাঁস-ভবনটীকে লেকে "গন্ধকুটা” 
বলিত ও সমস্ত বিহারটাকে নানানামে পরিচিত করিত। পুনরায় হুয়েউ- 
সাঙে র কাহিনীর সহিত মিলান যাউক। তাহাতে দেখা যাইবে, তিনিও সমগ্র 
বিহারটাকে দেখিয়াছিলেন ও একটা উচ্চ শৈলকুটা দেখিয়াছিলেন। তাহাতে 
বু্ধমুন্তি বর্তমান ছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, হয়েউ সাউ একটা বিষয়ের উপর 
থুব জোর দিয়াছেন, তাহা এই--”এই সঙ্ঘারামটী আটভাগে বিভক্ত ছিল।* 
আমাদের মনে হয়, সঙ্ঘারামের এই আটটা অংশ ক্রমে আটটা বড় বড় স্থানে 
বা "থানে* ব৷ বিহারে পরিণত হয়। পরে এই অষ্টধা বিভক্ত সঙ্ঘারামকে 
“অষ্ট মহাস্থান* বলা হইত। আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক থননে ছয়টি বিহারের 
স্থান ম্পষ্টতঃ লক্ষ্য কর! যাইতেছে। প্রত্বতত্ববিভাগের কোন সুপারিপ্টেণ্ডে্ট 
আমাকে জানাইয়াছেম যে সঙ্ঘারামের পূর্বদিকে আরও বিহারের চিহ্ন ভূমধ্যে 
লুকায়িত আছে। সেদিকে এখনও খননকাধ্্য চালিত হয় নাই। অতএব 
আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, “অষ্ট মহাস্থান* বলিতে সমগ্র সঙ্ঘা- 
রামকে বুঝাইত ও *শৈলগন্ধকুটা* বলিতে সঙ্ঘারামস্থিত প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত 
কুটীকে বুঝাইত। 


(১) সারনাথের ইতিহাস, ১০৯ পৃঃ। 


